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যান আমাকে আমার মাতৃভাষা-চচ্চরি বিশেষ সুযোগ 
দান কাঁরয়াছেন, 
যাহার উৎসাহ আমার পক্ষে বাঙ্গালা সাঁহত্য-চচ্চারি 
পথ সুগম করিয়াছে, 
কলিকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয়ের 
সেই by 
ও জনপ্রিয় নেতা 
শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
এম.এ. বি.এল. ডিলিট... এল.এল.ডি,বার-এযাট-ল, এম.এল. এ, 
মহাশয়কে মৎসম্পাদিত এই. গ্রল্থ 
অন্তরের শ্রদ্ধার নিদর্শন-স্বর্প 
উৎসর্গ কারলাম ॥ 


দ্বিতাঁয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন 

কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ-রচিত মনসামঙ্গল প্রথমখণ্ডের প্রথম সংস্করণ 
মদ্রণের দুই বৎসরের মধ্যে নিঃশেষ হইয়া যায়। কয়েক বৎসর পরে এই 
দ্বিতীয় সংস্করণ মবাদ্রুত হইল॥ এই সংস্করণে দুরুহশন্দ-সূডী ও নাম-সচশী 
অংশ নূতন করিয়া সংযোগ করা হইয়াছে॥ সমগ্র গ্রন্থের প্রুফ দেখিয়া 
দিয়াছেন শিলংনিবাসশী আমার আত্মীয় শ্রদ্ধেয় গিারশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় । 
দরূহশব্দ-সূডশী অংশ সঞ্কলনে, মোদিনীপতুর জাড়া নিবাস অগ্রজকজ্প 
শ্রীযুক্ত মূগাঞ্ক নাথ রায় মহাশয় আমার বিশেষ আনুকূল্য করিয়াছেন । এ্ছলে 
উভয়কে আমার আন্তারক সম্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। 


নু টি ৮ } শ্রীষতান্দ্মোহন ভট্টাচাৰ্য্য 
ফুলন প্‌লিমা, ৯০০৬ বাং। 


‘ 








৪০- 





সাঙ্কেতিক চিহ-নির্দেশ 

মনসামঙ্গলের প্রথম সংস্করণ ৪9খানি হস্তালশ্বিত পুথি ও একখানি মি 
গ্রন্থের সহায়তায় সঙ্কলিত হইয়াছে । এই সকল পাথর মধ্যে ২২খানি কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় পৃৃথিশালায় আছে। অবশিষ্ট ২২খানির মধ্যে ১৫খানি বঙ্গীয়- 
সাহতা-পরিষৎ-পঢুথিশালায়, ৫খানি বঙ্গীয় রয়াল এসিয়াটিক সোসাইউন পৃথিশালায়, 
৯খানি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুথিশালায় ও ১খানি বরাহনগর পাঠবাড়শ পৃখিশালায় 
রহিয়াছে ।“মুদ্িত গ্রন্থখানি গ্রীহট জেলার সিঙ্গেরকাছ গ্রামের “সদানন্দ ও জয়দগাঁ” 
গ্রন্থাগারের অন্তর্গত সচ্চিদানন্দ-সংগ্রহে আছে। প্রথম সংস্করণ মুদ্রণের পর আরও 
২২খানি পাথর সন্ধান পাইয়াছি। তন্মধ্যে ১৬খানি বন্ধমান সাহিতা-সভায় ও 
৬খানি রাজসাহশী বারেন্দর-অনডসন্ধান-সমিতিতে রক্ষিত শরৎংকুমার-সংগ্রহে আছে। 
নিমে]় বিভিন্ন হস্তালাখত পতি ও ম্রুত-্রল্থ-জ্ঞাপক সাঞ্কোতিক-চিহ প্রদর্শিত 
হইল। 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্খিশালায় রক্ষিত পরী 


সাবেক চিন পাথর সংখ্যা [বিষ 
বি ১ ১৪১৮ মনসার জাগরণ-পালা “ 
বি ২. ১৯৮৪ * ধন্বন্তরি-পালা 
রা 5০ ২০৯৩ এ 
বি ৪. ২৩২৬ রাখালপ্‌জাো-পালা, উষ্বাহরণ-পালা ্ 
বি ৫ ২৩২৭ মনসার জাগরণ-পালা ' 
বি ৬ ২৪৮৯ y ও 
বি ৭ ২৫৯৭ উষাহরণ-পালা 
বি ৮ ২৫৯৮ মনসার জাগরণ-পালা: 
লহ ৩২৯১ উযাহরণ-পালা 
বি ১০. ৩৩৩৫ এ 
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মনসামঙ্গল [কৈথী অক্ষরে লিখিত] 
মনসার, জাগরপ-পালা -. ড় 
মথন-পালা 4406 
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সা ১৪ ২৬3২ চাঁদের মহাজ্ঞান-হরণ-পালা ও 
কাঁপলা-পালা 
সা ১৫ ২৭৩৯ মনসার জাগরণ-পালা * 


বজায় রয়াল এসিয়াডিক সোসাইটনী পডখিশালায় রক্ষিত পরি 


এ ৯ ৩৪৩১ মনসার জাগরণ-পালা 
৮০ ৩৫৩২ ত্র 
এ ৩ ৪৯৮৫ উধাহরণ-পালা 
এ. ৪. ৫০০২. মনসার জাগরণ-পালা * 
এ & বাঙ্গালা ৪৪ এ 
ডাকা বিশ্ববিদ্যালয় প:খিশালায় রক্ষিত পাখি 
ঢা ৬২ গ মনসার জাগরণ-পালা 
বরাহনগর পাঠবাড়ী পৃখিশালায় রক্ষিত পুথি 
পাঠ ৯৭৫৩ মনসার জাগরণ-পালা 
শ্ৰীহট্ট জেলার পিঙ্গেরকাছ গ্রামের “সদানন্দ ও জয়দগাঁ” 
গ্রচ্থাগারের অন্তর্গত সচ্চিদানল্দ-সংগ্রহে রক্ষিত দনাদ্রিত প্রস্থ 
শ্রী ৬০৩ মনসার জাগরণ-পালা 
ৰদ্ধণমান সাহিত্য-সভায় রক্ষিত পুতি 
সা ৯ ৩৯ মনসামঙ্গল 
সা ২ ৫২ f Ed ৬ 
সা ৩ ৮৪ এ 
সা ৪ ৮৫ এর 
সা ও ১৪৪ জাগরণ-পালা -. 
সা ৬ ২২৭ ধন্বস্তারি-পালা 
সা ৭ ২২৮ জাগরণ-পালা 








ভূমিক 


পাঠ-সলিবেশ__মৎসম্পাদিতি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল গ্রন্থে 
প্রথমে "শ্রীশ্রীহারি" পাঠ স্থান পাইয়াছে। তৎপর “আন্তকস্য মনেমতা" ইত্যাদি 
মনসার প্রাসদ্ধ প্রণাম-মন্তরটি বনাস্ত হইয়াছে। তদনস্তর দেবদেবশ-বন্দনা, তার 
পর কবির আত্মপ্পারচয়, ও আত্মপারিচয়ের পর মনসার মাহাত্মজ্ঞাপক বিভিন্ন 
পালা সাক্ষাবষ্ট হইয়াছে । পাঁরশেষে একাধিক খাঁণডত পালা-সম্বালত 
পাঁরাশদ্ট সংযুক্ত হইয়াছে । 
পদাথ অবলম্বনে বর্ত্তমান গ্রন্থ সঞকালত হইল। এমন একখানি পদাথও পাই 
নাই, যাহাতে পর পর দুইটি সম্পূর্ণ পালা আছে। এরুপ অবস্থায় এই গ্রন্থে 
যে পর্যায়ে পালাসমূহ' বিন্যস্ত হইয়াছে, তাহা কোন আদর্শ পথি হইতে 
গ্‌হণীত হয় নাই। যে কারণে এই পর্যায় অনুসরণ কাঁরয়াছি তাহা নিম্যে 
সংক্ষেপে বিবৃত হইল । 

প্রথমতহ-_“ভ্রীন্ীহার" পাঠ-সম্বন্ধে এই মাত বলিতে পার যে, হিন্দ 
আদশনিহযায়শ যে কোন শুভ কর্মের প্রারপ্তে সচরাচর হারিস্মরণ করার রণীত 
সংপ্রচলিত। বি ৬ পঢুথির প্রারম্ভে এই পাঠ পাইতোঁছ। কোন কোন পাথথতে 
“নমো গণেশায়", “ভ্রপ্রীকালণ” ইত্যাদি পাঠ রাহিয়াছে বটে, কিন্তু এই সকল, 
পাঠের মধ্যে বি ৬ পদথির পাঠই আদর্শ পাঠ বলিয়া মনে হওয়ায় *উহাকেই 
বন্তমান গ্রন্থের প্রারস্তে স্থান দেওয়া হইল।॥ “পাঠান্তরে' অন্যান্য সকল পাঠেরই 
উল্লেখ থাকিবে । 

'দ্বিতশয়তঃ-_“আন্তিকসা মৃনের্সাতা” ইত্যাদি মনসার প্রসিদ্ধ প্রণাম-মল্তরাট 
সা ৫ পাথর প্রান্তে আছে॥ বর্তমান গ্রন্থে “শ্ীপ্রীহরি” পাঠের পর এই প্রণাম- 
মন্ত্াট বিন্যস্ত হইল॥ মনসার মাহাত্ত্জ্ঞাপক এই গ্রন্থে মনসাকে প্রণাম কায়া 
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তৃতায়তঃ_ বৰ্ত্তমান গ্রল্থে দেবদেবী-বন্দনা স্থান পাইয়াছে। ৮খানি 
বেহুলা-লখিন্দর পালার পৃথিতে ও একখানি উক্ত পালার মুদ্রিত গ্রন্থে 
দেবদেবী-বন্দনা অংশ আছে। খানি পৃখিতে কাঁবর আত্মপারিচয়-অংশ 
পাইতেছি। এই পাঁচখানির মধ্যে শুধু ২খানিতে সব্বাগ্রে কবির আত্মপরিচয় 
স্থান পাইয়াছে। অবশিষ্ট ৩খানিতে দেবদেবন-বন্দনার পর কির আত্মপরিচয় 
বিন্যস্ত হইয়াছে। ভারতশয় বিভিন্ন কবির গ্রন্থে বহক্ষেত্রে কবির আব্মপারচয় 
আছে বটে, কিন্তু তাহা প্রায় সম্বত দেবদেবশ-বন্দনার পর স্থান পাইয়াছে। কচিৎ 
আত্মপরিচয় দিয়া গ্রন্থারপ্ত হইয়াছে । এই জনা এই গ্রন্থে দেবদেবী-বন্দনার 
পর আত্মপারচয়-অংশ বিনান্ত হুইল। দেবদেবশ-বন্দনামূলক অংশ বিভিন্ন 
গ্রন্থে বিভিন্ন পয্যায়ে সঙ্জিত। দমে বিভিন্ন পৃখির পর্যায় প্রদর্শিত, 
হইল । 








টৈতন্য-বন্দলা a লক্ষী-বন্দনা 
পণ্চদেরতা-বন্দনা গণেশ-বন্দনা মনসা-বক্দনা 
দেবদেবী-বন্দনা সরস্বতশী-বন্দনা সন্তদেবাদেবশী-বল্দনা 


উপাঁর উদ্ধৃত বিভিন্ন পঢণ্থির দেবদেবী-বন্দলার পর্যায় লক্ষ্য কাঁরলে ইহা 
7... স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, যে কোন দুইখাঁনি পুথতে একই পধ্যার অনুসৃত 
হয় নাই। এরূপ অবস্থায় কবি যে কি পর্যায় অনুসারে দেবদেবশ-বন্দনা-মূলক 
অংশটি মূলগ্রন্থে স্থান দিয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। তাই বাধ্য 
হইয়া একটি পর্যায় স্থির কাঁরয়া লইতে হইয়াছে ॥ এই পর্যায় স্থির কারাতে 
যাইয়া যতদূর সম্ভব আমাদের প্রাচীন রীতি অনুসরণ কাঁরিয়া চলিয়াছি। যে 
কোন দেবদেবীর পদ্জায় সন্বার্তোে গণেশের প্‌জা করিতে হয় *, তৎপর অন্যান্য 
দেবদেবীর পুজা করিয়া শেষে মূলদেবতা ও তাঁহার “আররণ-দেবতার' পূজা 
করা হয়। বন্দনানুসংশোর পর্যায় স্থির করিতে যাইয়া আমি এ পডজার রীতিই 
মূলতঃ অনুসরণ কাঁরয়াছি। মং-সম্পাদিত গ্রন্থের বল্দনা-অংশে প্রথমে গাণেশ- 
বন্দনা স্থান পাইয়াছে। কবিও যে গণেশ-বন্দনাদ্ধারা তাঁহার গ্রল্থারস্ত কারিয়া- 
ছিলেন, তাহা গণেশ-বন্দনার প্রথম চরণ হইতে জানা যায়, যথা :_ 
প্রথমে যৃগলপুটে প্রপাতি গণেশঘটে [প্‌ ১, পং ৪] 
এই চরণের “প্রথমে' শব্দের দ্বারা গণেশ-বন্দনাই সন্বাগ্রে করা হইয়াছে 
বলিয়া অনুমিত হয়। অনাত_ 
“গণেশের প্জা সভা আগে । (প্‌ ১৩০, পং ১৭] 
গণেশ-বল্দনার পর বাক্যাধিষ্ঠাত দেবী সরস্বতীর বন্দনা প্রদন্ত হইয়াছে। 
তৎপর যথাক্রমে পণ্চদেবতা, দেবদেবশী, মনসা ও চৈতন্য-বন্দনা স্হান পাইয়াছে। 
/ যে ৪৪খানি হস্তলিখিত পরি ও একখানি মুদ্রিত গ্রপ্থ-অবলম্বনে আলোচা 
_ গ্রন্থ সম্পাদিত হইয়াছে, তাহাদের কোথাও একই পথিতে দুইটি সম্পূর্ণ পালা 
স্থান পায় নাই। বিভিল্ল পুথি বিভিন্ন পালা লইয়া সম্পূর্ণ। এই অবস্থায় 
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মনসার মাহাস্ম্জ্ঞাপক বিভিন্ন পালাকে কি পতযায্ন-অনহসারে সাজাইতে হইবে 
তাহার কোন আদর্শ না পাওয়ায় নিমেবাক্ত পর্য্যায়-অনুসারে সজ্জিত কাঁরয়াছি, 
যথা :--মথন-পালা, উষাহরণ-পালা, রাখাল-প্‌জা-পালা, ধন্বস্তার-পালা ও 
বেহুলা-লাঁখন্দর-পালা। উক্ত প্্যায়-অনুসারে সাজাইবার কারণ সংক্ষেপে 
এই : কোন কোন পম্মাপরাণ প্রধানতঃ দুই খণ্ডে বিভক্ত, যথা :_দেবখণ্ড 
ও বাণিয়াখণ্ড। আমি এই আদৰ্শ-অন্‌সরণে আলোচা গ্রল্থ মোটামুটি দুই 
ভাগে বিভক্ত করিয়াছি, যথা :_দেবখণ্ড ও মনডয্যখণ্ড। দেবখশ্ডে মথন-পালা 
ও উষাহরণ-পালা . স্থান পাইয়াছে, এবং মনয্যখপ্ডে রাখাল-প্‌জা-পালা, 
ধন্বন্তরি-পালা ও বেহনলা-লাঁখন্দর-পালা আছে । 
সমন্্রমথনেই বিষের উৎপন্তি। এই ঠর্বযের বা বিষাক্ত সর্পের অধিষ্ঠারশ 
দেবাই বিষহরি বা মনসা। মহাদেব বিষপানে ঢলিয়া পড়িলে মনসা তাঁহার 
আরোগ্যবিধান করেন। বিষপানোন্মস্ত শিবকে রক্ষা করাতেই মনসার মাহাত্মা 
প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল॥ এই জন্য সন্বাগ্রে মথন-পালা স্থান পাইয়াছে। 
* হিন্দবধদ্মবিলম্বারা প্রান্তনবাদে বিশ্বাসী । প্রাক্তনের ফল আমরা বর্তমানে 
ভোগ করিয়া থাকি। এই বর্তমানের উপর ভবিষাৎ ও পরকাল অনেকখানি 
নির্ভার করে। হিহর্দদের নিকট অতাঁত, বর্ত্তমান ও ভবিধাৎ একই সতে 
গ্রথত। তাই এ দের্শির পৌরাশিক কাহিনণ-সমহের প্রত্যেক নায়ক নায়িকার 
তিন কালের, অর্থাৎ প্‌শ্বজাঁবন,. ইহজশীবন ও পরজশীবনের সংবাদ দেওয়া 
থাকে। প্রাচীন 'জাতক'-কাহিনীসমহেও এই রীতির পাঁরচয় পাইতেছি। 
বাঙ্গালা মঙ্গল-কাব্যসম্‌হেও এই রীতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বীকৃত হইয়াছে। 
চ্ডাঁমঙ্গলের প্রধান নায়ক ও নায়িকা কালকেতু ও সুরা প্ত্বজশীবনে ইন্দ্রপ্‌ত্র 
নাঁলাম্বর ও তাঁহার স্ব ছায়াদেব ছিলেন। আমাদের আলোচ্য মনসামঙ্গলেও 
এই রাঁতিই গৃহীত হইয়াছে। মতলোকে মনসার পডজা-প্রচারের প্রধান নায়িকা 








আছে। উষাহরণ ব্যাপারটি জদবখস্ডের অন্তর্গত বাঁলয়া সমুদ্রমথনের পরেই 
স্থান পাইয়াছে। মনবব্যথশ্ডের মধ্যে প্রথমে রাখাল-পদ্জা-পালা শবনাস্ত হইল) 
ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, নন্ডঁলোকে রাখালদের নিকউই মনসার পুজা 
প্রথম প্রচারিত, হয়। ধন্বস্তারি চাঁদ-সদাগরের বিশেষ বন্ধ ছিলেন। ধন্বস্তারি 
জণীবিত থাকা অবস্থায় চাঁদের ছয়টি পুত্র বিনষ্ট করা সম্ভবপর নহে বিবেচনা 
কাঁরয়া মনসা প্রথম ধন্বস্তারি-বধে কৃতসপ্কল্প হন। তাই বেহনলা-লাখন্দর- 
পালার প্‌ব্বে' ধন্বস্তার-পালা স্থান পাইয়াছে। ব্যেব্দালাখন্দর-পালা (বা) 
মনুসার জাগরণ-পালায় ম্‌লগ্রল্থ শেষ হইয়াছে। 
বক্ষমমাণ মনসামঙ্গলের রাখাল-প্‌জা-পালায় ‘কৈলাসে মহাদেবের নিকট 
বিষহারির গমন, নরলোকে তাঁহার পডজ্-প্রচারের জন্য অন্রোধজ্ঞাপন ও 
মহেশের বরদান'-প্রসঙ্গে মনসার প্‌জা কবে কোথায় হইবে এবং কে করিবে, 
তাহার এক বর্ণনা দেওয়া আছে। 
মনসা পিতৃসকাশে যাইয়া তাঁহার প্রাতি বিমাতা চণ্ডর দুত্ববিহারের কথা 

জানাইলেন, অধিকন্তু তিনি অপুজ্িতা থাকিলে পিতা মহাদেবের পক্ষেই যে 
অত্যন্ত লক্জার কারণ হইবে, তাহাও নিবেদন কাঁরলেন__ 

“আম অপডজিত হৈলে তুমি পাবে লক্জা।' (প্‌ ১৩৪, পং ৯০] 
মহাদেব মনসার প্রার্থনা অবগত হইয়া বলিতেছেন 

“সদয় হইয়া আমি দান দিব বর। 

কারিব তোমার পুজা দেবাসর-নর ॥ 

বার পর্ত্ব হইব তোমার বারমাসে।' (প্‌ ৯৩৪, পং ১৩-১৫] 
কোন্‌ মাসে কি ভাবে মনসার পূজা কারিতে হইবে, তাহার এক বিধান এই স্থলে 
দেওয়া হইয়াছে [প্‌ ১৩৪, পং ১৫ ১৩৫, পং ১০]। ইহাতে জ্যৈষ্ঠ 
হইতে চৈত্র মাস প্ন্তি এই ১১ মাসের পুজার বিধান আছে। বৈশাখ মাসের 
উল্লেখ ইহাতে লাই। 'লাপকর-প্রমাদ-বশতর বৈশাখ মাসের পুজার প্রসঙ্গ 
পরিত্যক্ত হওয়া বিচিত্র নহে। বিভিন্ন মাসের পার ব্যবস্থা করিয়া মহাদেব 


নরলোকে মনসা-প্‌জার ক্রম নির্দেশ কাঁরয়াচ্ছেন [প্‌ ৯৩৫, পং ১৯ 
৯৩৬, পং ১৮1) তাহা সংক্ষেপে এই-_ প্রথমে রাখালগণকর্ত্তক মনসা গহন 
কাননে পৃজিতা হইবেন [রাখালপ্‌জ্ঞা-পালা 1, এই সূত্রে হাসন-হোসনের 
সঙ্গে মনসার বিবাদের সত্রপাত হইবে [হাসন-হোসন-পালা), তৎপর 
নারিকেলডাঙ্গায় মনসার মাহাত্ম প্রচারিত হইবে 

'নারিকেলডাঙ্গায় হব তোমার নিজ স্থান 

প্রত্যক্ষ ভাটির জল বাঁহব উজান॥ 

চাশপাইনগরশীতে জালড-মালুর মা ॥ 

জলে বার পায়্যা তারা প্জিবেক তোমা॥' { প্‌; ৯৩৫, পং ৯৫:৯৮] 
এই জাল; -মালুর মায়ের প্‌জা দেশিয়া চাঁদের বিরাক্ত এবং তাঁহার সহিত 
মনসার বিবাদের সতত্রপাত”॥ চাঁদের মহাজ্ঞান হরণের জন্য মনসার বেশ্যারূপ, 
ধারণ | চাঁদের মহাজ্ঞান-হরণ-পালা), ধন্বসুিকর্তুক চাঁদকে পহনব্বরি জ্ঞানদান, 
মনসাকত্ুকি ধন্বস্তার-বধের ব্যবস্থা | ধন্বস্তার-পালা 1, চাঁদের বাণিজ্যার্থে গমন, 
সপ্তাঁডঙ্গাশীনমজ্জন ও তাঁহার ছয় পৃত্রের অকালে সর্পদংশনে মৃত্যু, উষা- 
অনিরুদ্ধের বিবাহ (উষাহরণ-পালা ], উষা ও অনির্দ্ধের বেহনলা ও 
লাঁখন্দররূণে জন্মগ্রহণ ও মনসার পবজা-প্রচার [বেহনলানলখিল্দর-পালা বা 
মনসার জাগরণ-পালা] । 

SS Se TEE RE 
“ হাসন-হোসন-পালা, মনসার বেশ্যারুপে চাঁদের মহাজ্ঞান-হরণ-পালা, ধন্বস্তার- 
পালা, উষাহরণ-পালা ও বেহুলা-লাঁখন্দর-পালার সঙ্গে অষ্টমঙ্গলায় [প্‌ 
৩৩১-৩৩৬] প্রদত্ত রও মিলিয়া যাইতেছে । অষ্টমঙ্গলায় রা 











একই ক্রমাননসারে করা হইক্লাছে অষ্টমঙ্গলাতে আতিরিক্ত নিমেঘাক্ত চাঁরাঁট 4 
বিষয় রাখালপ্নজা-পালার পর্বে স্হান পাইয়াছে, যথা :_[ ১৯] দ্ছাপনা- 
পালা বা জগংৎস্‌াষ্ট-পালা, [ ২] মনসার জন্ম, চশ্ডীর সাঁহত পারচয় ও দ্বন্দ, 
এবং চণ্ডাকর্ন্তক তাঁহার একচক্ষু নম্টকরণ-পালা, [৩] কামধেনদু-পালা এবং 
[81] সমনদ্ৰমথন-পালা। 
গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ প্রমাণাদিদ্বারা সমগ্র গ্রন্থে যে সকল পালা ছিল বলিয়া 
অন্নামত হয়, তন্মধ্যে মাত্র পাঁচটি পালা প্রথমতঃ পাইয়াছিলাম। এই পাঁচটি 
পালার মধ্যে দুইটি আবার খাঁণ্ডত। মথন-পালা ( খাণ্ডত ], উষাহরণ-পালা, 
রাখালপজা-পালা [খাঁণডত 1, ধন্বস্তার-পালা ও মনসার জাগরণ-পালা--এই 
পাঁচটি পালা মুদ্রণের পর আরও পাঁচটি পালার খা্ডত পথ পাইয়াছি। এই 
পালা পাঁচটির মধ্যে চারটি পালা পারিশিষ্টরূপে মনত হইয়াছে ॥ 
পাঁরিশিঘ্ট [ক]-_ ইহাতে শুধু ক্ষেমানন্দ-নামক কাবি-রচিত 'মনসা-পনৃস্তক" 
ম্যাদ্রত হইয়াছে। এই ক্ষেমানন্দ_কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ও বঙ্গবাসশ-প্রেসে 
ম্নাদ্রত 'মনসা-মঙ্গল'-রচাঁয়িতা ক্ষেমানন্দ হইতে পৃথক ব্যাক্তি বালয়া মনে হয়। | 
স্পারিশি্ট [খ]_ইহাতে স্থাপনা-পালা বা সুষ্টিপত্তন-প্যললা মুদ্রিত 
হইয়াছে। এই পালার সঙ্গে মনসার জন্ম-পালারও অংশাবশেষ আছে। 
পরিশিষ্ট [গ] ও [ঘা ইহাতে কাঁপলা-পালা মৃদ্িত হইয়াছে । 
পারিশিষ্ট [৬1- ইহাতে চাঁদের মহাজ্ঞান-হরণ-পালা মদাদ্ূত হইয়াছে। 
হাসন-হোসন-পালার একখানি খণ্ডিত পথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
গ্রন্থাগারে আছে [বি ২০1। অত্যন্ত বিলম্বে এই পালার সন্ধান পাওয়ায় 
মনসামঙ্জলের বর্তমান খণ্ডে [ প্রথম খণ্ডে ] ইহার মুদ্রণ সম্ভবপর হইল না। 
মনসামঙ্গলের দ্বিতীয় খণ্ডে ইহা প্রকাশিত হইবে। 
পারশিষ্ট [চ], [ছ) ও [জ1-_ইহাতে মুদ্রিত তিনখানি মনসামঙ্গল 
প্রস্থ হইতে তিনটি অংশ উদ্ধত হইয়াছে ৷ বংশশদাস ভট্রাচাষেরি পচ্নাপনরাণের 
৪১-৪৩ পঠায় এবং 'বাইশকবি মনসামঙ্গলের” ১৯১-১৯৩ পণ্ঠোয় কেতকা- 
দাস এবং ক্ষেমানন্দের ভণিতাযৃক্ত দুইটি পয়ার আছে। এই দুইটি পয়ার 
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কোন হস্তালাখত প্নাথতে নাই। এই দুইটি পরার যথাক্রমে [চ] ও [ছ] 
পাঁরাশিষ্টরূপে ননদ্রত হইয়াছে। দেবদেবী-বন্দনা-অংশ যে কয়খানি হস্ত- 
লিখিত পদাথতে আছে, তাহাদের কোথাও লক্ষন্ী-বন্দনা নাই। ১২৫৯ 
বঙ্গান্দে মুদ্রিত কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের “মনসার উপাখ্যানের” ২-৩ পক্টোয় 
লক্ষনী-বন্দনা পাইতেছি। [জ] পাঁরশিখ্টে এই লক্ষরর-বন্দনাই উদ্ধত 
হইল। মনসামঙ্গলের দেবদেবী-বন্দনা ও কাবির আত্মপারিচুয়-অংশ এবং 
বিভিন্ন পালা ও পাঁরশিষ্ট যে সকল প্‌ঁথি-অবলম্বনে সম্পাদিত হইয়াছে, 
নিমে] তাহাদের সংখ্যা প্রদর্শিত হইল ॥ 

দেবদেবণ-বন্দনা ও কবির আত্মপারিচয় -_ 
গণেশ-বন্দনা [প-১-২1-বি ৯, ৬: সা ৫, ৯০ শ্রী 
সরস্বতশ-বন্দনা [পৃ ২-৩৭_বি ৯, ৬; সা ২. &, ১০, ৯৫; শ্রী। 
পণ্মদেবতা-বন্দনা [প্‌ ৩-৪ ]--সা ২, ৫, ১০ ১৫। 
দেবদেবী-বন্দনা [প্‌ ৪-৭ ]--বি ৯, ৬; সা ২, ৫, ১০, ১৫; শ্রী। 
বিষহারি-বন্দনা [প্‌ ৭-৯)-এ ১: বি ৯. ৬; সা ২, ৫, ৮, ৯০; শ্রী। 
'চৈতনা-বন্দনা [প্‌ ৯-১০ ]--সা ২, ৫, ১০, ১৫। 
কবির আত্মপরিচয় [প্‌ ১১-১৪ ]--এ ৯; বি ৬; সা ২, ৮, ১৩। 
মথন-পালা (প্‌ ১৫-৫২)_বি ১৪; সা ৬, ৭। 
উষাহরণ-পালা [প্‌ ৫৩-৯২৯ ]-এ ৩; বি ৪, ৭, ৯, ১০, ১১,১৫। 
রাখালপ্‌জা-পালা [পৃ ১৩০-১৫৭ ]--বি ৪, ১৩। 
ধন্বন্তার-পালা [প্‌ ১৫৮-১৯৩ বি ২, ৩, ২২; সা ১২। 
' মনসার জাগরণ-পালা বেহনলা-লখিন্দর-পালা ] প্‌ [ ১৯৪-৩৪০] 

এ ৯,২, ৪,৫; ঢা; পাঠ; বি >, ৪, ৫, ৬, ৮, ১২, ১৬,১৭, ১৯; 

সা ২,৩, ৫, ৮, ৯, ১০, ৯৯. ১৩, ১৫; শ্রী। এ 








(৯) 
[গা কাঁপলা-পালা [পয ৩৯৭-৪১১ ]--সা ১৪॥ 
[ঘ] কাঁপলা-পালা [প্‌ ৪১২-৪২৭ ]--সা ৭1 
[ও] চাঁদের মহাজ্ঞান-হরণ-পালা (প্‌ ৪২৮-৪৫১ !--সা ১৪। 
[চ1 চণ্ডীর ডোমন'ী-বেশে মহাদেবকে ছলনা { প্‌ ৪৫২-৪৫৫ ]* 
[ছ) বদলের দ্রবা-বিবরণ [পু ৪৫৬-৪৫৮ 1 
[জজ]! লক্ষত্রীর বন্দনা [প্‌ ৪৫৯-৪৬০ 1$ 





* বে মত গ্রন্থ হইতে এই অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার আখ্যাপত লিমে প্রদার্শত 
হইল 

“্রীগ্ীপদ্মপডরাণ বা বিষাবিহরণীর, পাঁচালশী অর্থাৎ, নাগমাতা মনসার জন্ম ও বিবাহ 
কম্মাদি এবং মন্তাভুমি চান্দসদাগরের সহিত বিবাদ ও বেহ-লা-লাখিন্দরের জ'বন-বঢতাস্ত- 
ঘটিত পম্মা-পজো-প্রকরপ। বিজ বংশটদাস ভট্াচার্ক্ুক পয়ারাদি ছন্দে বিরচিত। 
সীতানাথ রায় এন্ড সন্স কর্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা ৩৩৭ নং আপার চিংপ্‌রে রোড; 
“বেঙ্গল রায় প্রেস বৃক-ডিপোজিটরাঁ"। মূল্য ২. দুই টাকা।' প্‌ ॥+ +৩০৪; আকার 
৯৯৯৪৮ ইনি 

1 যে মাত গ্রস্থ হইতে এই অংশ উদ্ধত হইয়াছে, তাহার আখ্যাপত নমে) প্রদর্শিত 
হইল 

প্ীগ্রীপশ্মপ্‌রাণ বাইশকাবি মনসামঙ্গল, অর্থাৎ শিব-নশ্দিনী মনসার জন্ম-কল্মণদি 
এবং চান্দসদাগরের সহিত বাদাঁবসম্বাদ ও বেহ-লা-লক্ষ্মণন্দরের জশীবন-ব্্নত-ঘাঁটিত প্মা- 
প্যজা-প্রকরণ। বাইশজন প্রসিদ্ধ কািকর্কৃক বিরডিত। শ্রীচন্দরকুমার ভট্টাচাকিক 
সংগহেশত ও শ্রীশশিতূষণ দেব কবিরঙ্জনকর্তুক সংশোধিত। ঢাকা মোগলট্াল পুস্তকালয় 
হইতে শ্রীসঁতানাথ পালকর্কৃক প্রকাশিত। ৩য় সংস্করণ। ১৩৩৪ সন। মো দেড় 
টাকা মাত। :প্‌ ১, +৩১৮; আকার ১০" = ৪8” ইণ্ডি। । সঁচিত 1 

+ যে মিত গ্রন্থ হইতে এই অংশ উদ্ধত হইয়াছে, তাহার আখ্যাপত্র নমে] প্রদার্শ'ত 
হইল ~ 

“জ্শ্রীদুগা শরপং॥ মনসার উপাখ্যান, অর্থাৎ চাঁন্দবাণিয়ার মনসার সাহত বিবাদ এবং 
হুল ও নাখন্দরের জনীবনবত্তান্তসম্বালত বিহার, দেবার মাহমাপ্রকাশক রথ কব 


কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দদাসকর্কৃক পরারাদি বাববিধ ছন্দে বিরচিত হইয়া ইদানীং শ্রীববিস্বদ্ধর 
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কবি-জবনণী_কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের গ্রন্থে কবির আত্মপরিচয় সংক্ষেপে 
দেওয়া আছে। কবি-প্রদন্ত আত্মপারচয় এইরূপ 

চন্দ্রহাসের পুত বলভদ্রের তালুক কাঁথড়া গ্রামে কবি বাস কাঁরতেন। 
বলভদ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার নাবালক, প্রত সম্পত্তির মালিক হন। সম্পত্তির 
রক্ষণাবেক্ষণ প্রসাদ গনরুমহাশয় কারতেন। এই গুরুমহাশয়ের কারসাজিতে 
ও দেওয়ানের অত্যাচারে প্রজারা জমি চাষ করা বন্ধ করিয়া দেয় এবং সমগ্র নগর 
শমশানতুলা হইয়া পড়ে। এই সময়: বারাখাঁর মৃত্যুতে দেশে অশান্তি ও 
অরাজকতা বৃদ্ধি পায়। দেশের এরুপ অবস্থায় কবি নিজ পিতামাতার সহিত 
পরামর্শ করিয়া এবং আস্কর্ণা রায় প্রভাতি শুভানডধ্যায়ীদের উপদেশে নিজ গ্রাম 
ত্যাগ করিয়া জগন্নাথপুর গ্রামে চলিয়া যান॥ সেখানে নীলাম্বরনামক জনৈক 
সদাশয় ব্াক্ত তাঁহাকে আশ্রয় দেন। এখান হইতে কবি রাজা 'বিষ্ণুদাসের ভাই 
ভারামল্লের সঙ্গে দেখা করেন। এই বিদ্যোৎসাহণ ব্যাক্তি দেশত্যাগণ কবিকে 
সমাদর করিয়া 'লখাপড়া-বসাঁতির স্ান*স্বরূপ তিনখানি গ্রাম দান করেন। 
এইভাবে “কিছুদিন অতিবাহিত হইলে এক দিরস কাঁবর মাতা সাংসারিক 
কর্তবোর প্রতি তাঁহার অবহেলা লক্ষ্য করিয়া অনুযোগ-সহকারে তাঁহাকে খড় 
কাটিতে বলেন। কবি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অভিরামের -সাঁহত & দিবস 
অপরাহ্ধে খড় কটিবার জন্য গ্রামের উত্তরে অবস্থিত জলাভূমিতে গমন করেন। 
সেখানে যাইয়া দোখিলেন, গ্রামের বালকেরা খোলা দয়া জল সিশচয়া মাছ 
ধারতেছে। ইহা দেখিয়া কবিরও মাছ ধাঁরবার লোভ হইল। গ্রামের ছেলেরা 


তাঁহার প্রস্তাবে রাজশ নহে। অপারিণতবয়স্ক কবি ছেলেদের এরুপ ব্যবহারে 


বিরক্ত হইয়া হাঁড়িভরা মাছ কাড়িয়া লইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা আঁভরামন্ধারা তাহা 
বাড়ী পাঠাইয়া দেন। গ্রাম্য বালকেরা খানিকক্ষণ গালাগালি দয়া যে যাহার 





লাহা সূধাসিন্ধ: যন্তালয়ে মুদ্াণ্কিত হইল। রি 
কঁলিকাতার শোভাবাজারের বটতলার দাক্ষণাংশে তক্ক করিলে পাইবেন। ইতি সন ৯২৫৯ 
সাল তারিখ ১৩. ভান্র॥' প্‌ /*+ ৮৪; আকার ৬8৮ ৫৯৮ ই্ডি। ০. 








৫১১০ 
বাড়ীতে চলিয়া গেল॥ সকলে চালিয়া গেলে পর কবি খড় কাটিবার জন্য একা 
সেই জলাভূমিতে রহিয়া গেলেন । এদিকে সন্ধ্যা প্রায় সমাগতা। এমন সময় 
আচম্বিতে আইল ঝড় পগার গড়ায় খড় 
সমুখে দেখিলাম মুচিমাগশীঞ [পু ১৩, পং ৯১৯-৯২] 
এই মন্ডামাগী আর কেহই নহেন-্বয়ং বিষহারি। 
'মনচনীর বেশ ধার বলেন দেবী বিষহারি 
কাপড় িনিতে আছে টাকাঃ' (প্‌ ৯৩, পং ৯৩-৯৪] 
কাবির নিকট বিষহারি নিজেই কপট চাতুরণ করিয়া টাকা যাচ্জা করেন 
‘এতেক কহিয়া মোরে কপট চাতু্র করে 
যক্ষে একাইয়া দেই টাকা।' [প্‌ ৯৩, পং ১৫-১৬] 
এমন সময় কবির 'চরণে পি'পাড়া খায়'_কাব ফিরিয়া চাহিতেই মুচিনী- 
বেশধারণী মনসা অন্তর্ঠতা হন। কাবি ভয়ে ও বিস্ময়ে বিমুঢ় হইয়া পাড়েন। 
অতঃপর দেবণ ভুজঙ্গ-পাঁরিবেস্টিতা হইয়া কবি-সমক্ষে আবির্ভূতা হন। কয়েকটি 
সর্প কাঁবকেও ঘিরিয়া দাঁড়ায় । দেবী বলিলেন-_-“আমার যে রূপ দেখিলে ইহা 
কাহাকেও বলিও না; বাললে তোমার অমঙ্গল হইবে॥ তুমি আমার মঙ্গল- 
কাহিনশ রচনা কর এবং তাহা গাহিয়া বেড়াও। ইহাতেই (তোমার শুভ হইবে ।' 
ইহাই হইল সংক্ষেপে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্য-রচনার প্রারাস্তক ইতিহাস । 
কবিহ্রাতা আভিরাম ব্যতীত অন্য একজন আত্মীয়ের নামও গ্রন্থে পাওয়া 
যায়, যথা :_ . 
'ক্ষেমানন্দে কহে কি । রাজশীবে রাখিবে দেবা॥' [প্‌ ২৫৬, পং ৬.]* 





* বিশ্বকোষের ১৮শ ভাগের ৪৮ পডণ্ঠায় রাজশবকে ক্ষেমানন্দের পত্র বলা হইয়াছে। 
কিন্তু রাজ্জীব ক্ষেমানন্দের পৃত ছিলেন বলিয়া অনুমান কারবার মত ইঙ্গিত গ্রশ্থে কোথাও 
পাওয়া যায় না। 
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কব সম্ভবতঃ কায়স্থ-কুলোস্তব ছিলেন। তাঁহার রচনামধ্যে একমাত্র কায়স্থ 

ছাড়া আর কোনও জাতির মঙ্গলকামনা নাই; যথা 
“কেমানল্দের বাণী রক্ষ ঠাকুরাপী | 
যতেক কায়স্থ আছে॥' [ প্‌ ২২০, পং ৩-৪] 

কবির এই সংক্ষিপ্ত আত্মজশীবনশ হইতে আলোচ্য মনসামঙ্গল রচনার যেরূপ 
ইতিহাস জানিতে পারা যায়, মনসামঙ্গল হইতেও মনসাপডজা-প্রচারের অন্দরূপ 
কাহিনশ অবগত হওয়া যায়॥ ভয়ে ও বিস্ময়ে িম্‌ঢ় কাব যেমন মনসা-মঙ্গল- 
রচনায় ব্রত হইয়াছিলেন, তেমনই ভয়ে ও বিস্ময়ে বিম্‌ড় রাখাল বালকেরাও 
মত্তে মনসার প্‌জা প্রথম কারিয়াঁছল। ভয় ও বিস্ময় ব্যতীত কেহ কাহাকেও 
স্বাকার করবেন না_এই সত্য মানিয়া লইয়াই আলোচা গ্রন্থের প্রধান প্রধান 
পান্রপারীরা মনসাকর্কৃক প্রথম বিড়ম্বিত হইয়া পরে মনসার অন্যগ্রহ লাভ 
করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মনসার প্‌জারও প্রচার হইয়াছে। 


'শলহ মন্তণা কর বিড়ম্বনা 
যাহারে করহ দয়া [প্‌ ৯৩৭, পং ৭-৮] 
অথবা-'নর-পরাজয় এমত না হয় 
না দেখাইতে বিড়ম্বনা । 
বিড়ম্বনা বিনে এ তিন ভুবনে _ 
না প্‌জিব কোন জনা॥' (প্‌ ৯৩৮, পং ১১-১৪] 
অথনা--আহিকুল দিয়া নরে বিড়ম্বিয়া 


লহ প্‌ষ্পজলদান॥' [পু ১৩৮, পং ২৫-২৬] 
.... এই দম" মনসামঙ্গল-গ্ন্থ পাঠ করিলে কা যে তাঁহার সমসাময়িক যবগের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবির গোঁরবের অধিকার? ছিলেন, তাহা অনুমান করা শক্ত 
হইবে না। তাঁহার কাঁবপ্রাতভা বশতঃই তান সন্তবতঃ 









প্রয়োগ এবং 'হাহাহন্হন 'কুষ্তান্ড', 'বুঁফি', বাহিত প্রভাতি নাম ও শব্দের প্রয়োগ 
হইতে কাঁবির সংস্কৃত-জ্ঞানের পাঁরচয় প্রমাণিত হইতেছে ॥ 
কাল-নির্ণয়_কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের গ্রন্থের কোথাও গ্রন্থ-রচনা-কালের 
উল্লেখ নাই'। প্রাচীন বাঙ্গালা সাঁহতোর বহু গ্রন্থে সাণ্কোঁতক শন্দসংযোগে 
কাঁরতায় গ্রল্থরচনা-কাল নম্দিশ্ট হইয়াছে ।* কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 
আলোচ্য গ্রন্থে কালজ্ঞাপক কোন সঙ্কেত লাই। তবে গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ 
প্রমাণাদি হইতে গ্রন্থ-রচনার আনুমানিক কাল নি্দেশ করা যাইতে পারে) 
এই গ্রন্থথানি যে চৈতনা-পরবন্ত যৃগে রচিত, তাহার একাধিক প্রমাণ 
গ্রল্থ-মধোই আছে। চৈতন্যবন্দনা [প্‌ ৯-১০] ব্যতীত দেবদেব'-বন্দনা- 
অংশে 
‘নবদ্ধীপের চন্দ্র বন্দো শচশর নন্দন ॥ 
যার গুণে মোহ গেল এ তিন ভুবন॥' {প্‌ 6, পং ৭-৮! 
এবং উষাহরণ-পালাতে চিলেখার চিত্রাঞ্কন-প্রসঙ্গে_ 
“দণ্ড কমণ্ডলু হাতে অনেক বৈফব সাথে 
চিত কৈল শচশর নন্দন।' (প্‌ ৭৬, পং ৭-৮] 
প্রভাতি স্থলে চৈতন্যদেবের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। কাঁবর আত্মজশবনশতে-_ 
'রণে পড়ে বারাখাঁ বিপাকে ছাড়ল গাঁ (৯৯, পং ৯৩] 
অংশে যে বারাখাঁর উল্লেখ আছে তিনি দক্ষিণরাঢ় সেলিমাবাদ সরকারের 
শাসনকর্তা ছিলেন। ডাঃ দশনেশচন্দ্র সেন তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থে 
লিখিয়াছেন-_তনি [বারাখাঁ] ১৬৪০ খ্‌ঃ অঃ (৯০৪৭ বাং সনে) কাবি- 





* যেমন কবিকম্কলের চা্ডামঙ্গলে_ 
“শাকে রস রস বেদ শশাচ্ক গাঁণতা। 
__ কত দিনে দিলা গাঁত হরের বানিতা॥ 
{অথবা টি গবপ্তের মনসামঙ্গলে_ 
কু শশণী বেদ শশা পাঁরামত শক। 
'"_ স্মলতান হোসেন সাহা নাত তলক ॥' 


© 
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২ জি 
কবিকচ্কণের বংশধর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় উক্ত দানপরখানি 
কতকাঁদনের জন্য আমার নিকটে রাঁখয়াছিলেন। ১৬৪০ খু অব্দের পরে 
বারাখাঁ যুদ্ধে নিহত হন এবং তৎপরে কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল 
িরচিত হয়।* ৯৬৪০ খ্চাল্টাব্দের পর বারাখাঁর মৃত্যু হইয়াছে ধাঁরলে 
দেশত্যাগ কবর এটু/রল্ধ সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে কোন এক সময়ে রাঁচত 
হইয়া থাকিবে। কবির আত্মজীবনশতে প্রসঙ্গতঃ বিষ্ণুদাস ও ভারামল্লের উল্লেখ 
আছে। কাঁব এই ভারামাল্লের আশ্রয়ে থাকাকালে প্রস্থ রচনা কারিয়াছিলেন-_ 


“রাজা বিষ্ণুদাসের ভাই তাঁহারে ভোঁটতে যাই 
নাম তাঁর ভারামন্ল ॥ 
তানি দিলেন ফুলপান আর তিনখান গ্রাম 


লিখাপড়া বসতির স্থান॥' (প্‌ ৯২, পং ৫-৮) 
বিষুদাস ও ভারামল্ল উভয়ই ঞাতিহাসিক বাক্তি। ইহাদের উল্লেখ হইতেও 
গ্রদ্থরচনা-কালনির্ণয়ে সুবিধা হইবে। রাজা টোডরসল্লের সঙ্গে হাজারী 
কেশবমল্লনামক জনৈক বাজপতৃত বঙ্গদেশে আসেন। কেশবমল্লের সঙ্গে তাঁহার 
প্রাপ্তবয়স্ক প্রন্থয় ভারামল্প ও বিষ্ুদাস বঙ্গে আঁসয়াছিলেন। সেনাপতি 
মানিয়মখা ও রাজা টোডরমল্লকর্তুক ১৫৭৫ খ-শষ্টাব্দে বঙ্গদেশ বাজত হয় এবং 
তদানপস্তন বাঙ্গালার পাঠান শাসনকর্তা দাউদ পরাজিত হন। টোডরমল্ল ১৫৮০ 
খ্চাঁচ্টাব্দে বাঙ্গালার শাসনকর্তা নিষুক্ত হন। অতএব ১৫৭৫ খহপক্টাব্দ 
হইতে ১৫৮০ খনীষ্টান্দের মধ্যে কোন এক সময়ে কেশবমল্ল তাঁহার প্রাপ্তবয়স্ক 
পত্তদ়্সহ বাঙ্গালা আঁসয়া থাকিলে এবং এ পত্রদয়ের বয়স ১৫ হইতে ২০. 
বৎসর অনুমান করিলে ৯৬৪০ খ-পষ্টাব্দ পর্যান্ত ইহাদের বয়স ৭৫ হইতে ৮০ 
বৎসর হইয়া পড়ে। ৭৫ হইতে ৮০ বৎসরের অধিক বয়স্ক: বৃদ্ধের নিকট 
হইতে দেশত্যাগ কবির সাহায্য পাওয়া অসম্ভব নহে। সহতরাং কেতক 








* বঙ্গভাষা ও স্যাহিতা, ১৩৩৪ বঙ্গান্দে মাত সংস্করণ, পয ৩৯৪। 
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ক্ষেমানন্দের কাবা যে সপ্তদশ শতকের মাকাম্যঁর সময়ে রাঁচত হইয়াছিল, তাহার 
অন্যতম প্রমার্ণাহসাকে ভারামল্লের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই ভারামল্লই 
স্বপ্লাদষ্ট হইয়া তারকেশ্বর শিবের মান্দির-নিম্নাশ ও পার বাবস্থা করাইয়া 
দেন।* 

__ কাঁবর কাল-নির্ণয়ের পক্ষে বারাখাঁর উল্লেখ অপারিহাযা। এই বারাখাঁ 
সম্বন্ধে অন্সন্ধান করিবার জন্য ১৯৩২ খ্চাষ্টরাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারি 
সেলিমাবাদ বা আধুনিক সিলামপনুর গ্রামে গিয়াছিলাম। এই িলামপনর 
বন্ধমান জেলার অন্তর্গত পানাগড় স্টেশনের ২॥ মাইল দাক্ষিণে অবান্হিত। 
পানাগড় স্টেশনের প্রায় .২॥* মাইল উত্তরে 'কাক্‌সা' নামক এক গ্রাম আছে। 
এই 'কাক্সাই সম্ভবতঃ কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের 'কাঁথড়া'। সিলামপ্যুর গ্রামের 


বর্ত্তমান অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এক সময়ে যে গ্রামটি সমৃদ্ধ ছিল, তাহা 
প্রথম দুস্টিতেই বুঝা যায়। গ্রামের দক্ষিণ দিকে দামোদর প্রবাহিত ॥ গ্রামের 
উত্তরে একটি বৃহৎ জলাশয় আছে ॥। এই জলাশয় বারাখাই খনন করাইয়া- 


ছিলেন বলিয়া জনপ্রবাদ। গ্রামের দাঁক্ষণ প্রান্তে দামোদরের তারে একটি 
ইন্টকালয় «আছে। ইহার অভ্যন্তরে পাশাপাশি দুইটি সমাধি দডষ্ট হয়। একটি 
বারাখাঁর, অপরাঁট তাঁহার বন্ধ নারায়ণের। নারায়ণ ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার 
সহিত বারাখাঁর অত্যন্ত প্রতি ছিল। যে যুদ্ধে বারাখাঁ নিহত হন, সেই যুদ্ধে 
নারায়ণও নিহত হইয়াছিলেন। ই'হারা জীবিতকালে একে অন্যকে ছাড়িয়া 
থাকিতে চাহিতেন না, তদ্রুপ মৃত্যুর পরও যেন তাঁহাদিগকে একত্র সমাহিত করা 
হয়, এরুপ ইচ্ছা উভয়ে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন । তাই বারাখাঁ ও নারায়ণের মন্তক 
“যদদ্ধক্ষেত্ৰ হইতে আনিয়া পাশাপাশি সমাহির্ত করা হয়। সমাধির উপর 
সাধারণতঃ যের্‌প বেদণী নির্মিত হইয়া থাকে, বারাখা ও নারায়ণের সমাধির 
উপর তদ্রপ বেদ 'া্ম্মিত হইয়াছে। তবে নারায়ণের বেদী অপেক্ষা বারাখাঁর 





_ * যোগেষ্দ্নাথ গপ্ত-প্রণীত শজমপরের ইতিহাস, চগাষ্ঠাবহাৱঁ বর-প্রণণত “তিতাৰ্থা 
ও সতাশচস্ পির মোহাস্ত-লিখ্বিত 'তারকেম্বর শ্শিবতক" দ্রষ্টব্য । 
০৮৪৪৭. 


© 


(৯১৬) 


বেদণীটি উচ্চতর । সমাধিমন্দিরের অভ্যন্তরে দুই'টি ঢাকজাতায় বৃহৎ বাদ্যযন্ত্র 
রক্ষিত আছে। প্রত্যহ সন্ধ্যায় বাদ্যযন্ত্রের উপর বংশযাশ্টিদ্বারা আঘাত করিয়া 
শব্দ করা হয়। বারাখাঁ সেই অণ্চলে পণীর বা সাধু বলিয়া জাতবর্ণ-নাব্তিশেষে 
সকলের নিকট শ্রদ্ধা পাইতেছেন। বারাখাঁ ও নারায়ণের সমাধি 'হন্দুমদসলমান, 
উভয় সম্প্রদায়ের নিকট তাঁর্থের মহিমমশ্ডিত। প্রাতবৎসর চৈত্রমাসের শেষ 
শডক্রবার সেখানে মেলা ব্রসে। বারাখার সমাধিরক্ষকাদগের সাধারণ উপাধি 
“খাদিম'। খাদিম বংশের বর্তমান জাঁবিত ব্যাক্ত খদা নওয়াজ খাদিম *। 
ইহাদের বংশে গোমাংস-ভক্ষণ নিখিদ্ধ। যাঁদ কেহ গোমাংস খাইয়া এই 
সমাধিমান্দিরে প্রবেশ করে, তাহা হইলে সে কুণ্ঠরোগপ্রন্ত হইয়া মারা যাইবে. 
এর্‌প তাহাদের বিশ্বাস। এইভাবে জনৈক ব্যাক্তি মারা গিয়াছে বলিয়াও 
জনশ্র্াত। শাসনকর্তা হিসাবে বারাখাঁ যে হিন্দমসলমান-নিত্বিশেষে 
সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ কাঁরয়াঁছলেন, তাহা কেতকাদাসের, উক্তি হইতেও 
অনুমিত হয়। বারাখাঁর মৃত্যুতে দেশে অরাজকতার সত্রপাত হইলে আমাদের 
কবিকে জন্মস্থান ত্যাগ করিয়া দেশাস্তরণ হইতে হইয়াছিল । ৮ 
কেতকাদাস ক্ষেসানন্দেরই নামান্তর কিনা :_ আলোচ্য গ্রন্থের লসাভন্তরীণ 
প্রমাণ হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দেরই 
নামাস্তর । মনসামঙ্গলের এই কবি নিজেকে কেতকার দাস বলিয়া আভুহিত 





© 


(৯৭) 


অথৰা__ “বনে করে নীনা কেলি। কেতকারে নেত বলয় 

রাখাল সে যাঁদ প্‌জে। তবে ভুবনের মাকে॥” [পু ১৪৬, পং ৩-৪] 
মনসাবাচক কেতকা বা কেতুকা-শব্দের প্রক্লে্গ কেতকাদাস-রচিত এই মনসা- 
মঙ্গল ব্যতীত অন্য কোথাও নাই । মতসরি এই নূতন নামের প্রবর্তক ক্ষেমানল্দ 

নিজেকে কেতকাদাস বলিয়া অভিহিত কারিয়াছেন। 
ক্ষেমানন্দনামক একাধিক কবির আস্তিত্-বিচার :_১৩১৬ বঙ্গাব্দে 
বঙ্গবাসী"প্রেস হইতে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসম্তরঞ্জন রায় বিদ্দ্ধল্লভ- 
সম্পাদিত ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল প্রকাশিত হইয়াছে । এই গ্রন্থখানি 
মানভূম জেলায় প্রাপ্ত, .রর্তমানে বঙ্গীয়-সাহিতা-পারিষৎ-পাথশালায় রাশ্ষিত 
৫২৯-সংখাক পাথর মৃদ্রিত সংদ্করণ॥ পাঁরিষদেরাক্ষিত ৫২৯ ও ১৪১৮- 
সংখ্যক পুথি আভিন্গ। উভয় পথই 'কৈথণী' অক্ষরে লিখিত*। বিশ্বনধাল্লভ 
মহাশয়-সম্পাদিত ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল এবং মৎ-সম্পাদত কেতকাদাস 
ক্ষেমানন্দের মনসামক্গল অভিনিবেশ-সহকারে পাঠ করিলে, উভয় গ্রন্থ যে একই 
কির রচনা হইতে পারে না, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে ৷ প্রথমতঃ লক্ষ্য কারবার 
বিষয় এই যে, “বঙ্গবাসণ”-সংস্করণে কেতকাদাসের উল্লেখ কোথাও লাই; সন্ত 
ক্ষেমানন্দের ভণিতা আছে ॥। আলোচা সংস্করণে কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দ এই 
উভয় নামের ভাপিতাই দুষ্ট হয়। দ্বিতীয়তঃ, “বঙ্গবাসণ”-সংস্করণ মাত ৭৯ 
পদ্ঠোর গ্রল্থ। আলোচ্য সংস্করণের শুধু বেহনলা-লখিন্দর-পালাই ১৪৬ 
প্‌ষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়াছে ॥। এরুপ অবস্থায় আলোচ্য সংস্করণ “বঙ্গবাসী"- 
সংদ্করণেরই পরিবনিভত ও পারিবদ্িত রুপ--এমন কল্পনা করা যাইতে পারে 
ি না, তাহাও বিবেচনা করিতে হইবে। [৯] পান্র-পান্রীর নামবৈষম্য. 
1২) স্থান-নামবৈষম্য এবং (৩) ঘটনা ও পারম্প্যোর বিভিল্নতা বিচার 
কাঁরলে আলোচা গ্রন্থ যে একই কবর রচনা নহে, অথবা এক প্রস্থ যে অপর 





* কৈথশী অক্ষরে দিলিশিত বালা পণাি'ভ্রীহউ হইতে প্রকাশিত স্মতি-পতিকার 
১৩৪৮ বঙ্গান্দের শারদীয়া সংখ্যায় মুদ্রিত [ প্‌ ১৪-৯৭- ) মাল্লাখিত প্রবন্ধ দষ্ট্রা। 





লতা তা উস রে 





(১৮) 


গ্রল্থের পারিবার্ন্ডত বা সঙক্ষপ্ত রূপ নহে, ইহ নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। 
নিমে]ু গ্রন্থদ্ধয়ের বৈষমা প্রদর্শিত হইল। 


৯) পান্ত-পাত্ণীর সামবৈষস্য :_ 

[ক] "বঙ্গবাসী”-সংস্করলে, বেহুলার মাতার নাম 'চুহিলা', আলোচ্য 
সংস্করণে “অমলা'। 

{[খ] “বঙ্গবাসী"-সংস্করণে মনসার সহচরণর নাম 'পাত-ধোবন,' আলোচ্য 
সংস্করণে 'নেত' বা 'নেতা'। 

[গ। বঙ্গবাসী সংস্করণে মান্দাসে ভাসিয়া যাইবার কালে, বেহুলার সঙ্গে 
শিবা" ডোমের দেখা হইয়াছিল। কামার্ত ডোম জলে ঝাঁপ দিয়া মান্দাস ধাঁরতে 
'শিয়াছিল, কিন্তু ভদ্ম হইবার ভয়ে শেষে পলায়ন করে। প্রায় অনুরূপ ঘটনা 
আলোচ্য সংস্করণেও আছে; কিন্তু পাত শশবা" নহে, 'গোদা'। 

(ঘ] চাঁদসদাগরের  নিমল্্ণে যাহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের তালিকা 
উভয় গ্রশ্থেই আছে। কয়েকটি নামে কিন্সিং মিল থাকিলেও অসঙ্গাত প্রচুর। 
"বঙ্গবাসণ"-সংস্করণে ২৫টি নাম উল্লিখিত হইয়াছে, আলোচ্য সংস্করণে ২৭টি 
নাম পাইতেছি। ইহাদের মধ্যে মাত ৬টি নাম উভয় গ্রন্থেই এক, তিনটির 
আংশিক মিল আছে. বাকণীগৃলির সঙ্গে কোন মিল নাই*। 

/ [৬1 লোঁহ-বাসরে লখিন্দরকে দংশন কাঁরতে আসিয়া যে সপত্রিয় 
বেহুলার কৌশলে বন্দশ হইয়াছিল, তাহাদের নাম দুই গ্রন্থে দুই প্রকার। 





* “বঙ্গবাসণী"-সংস্করণ--বামসাধু, শ্যামসাধু, লক্ষণ, নিমাই, রূপ, সনাতন, সংরখ. 
শল্বগাতি, ধনপাঁত, শাঁকু, বাঁকু, রামদক, ভৈরব, গোবিল্দ, মাধৰ। { প্‌ ২০-২৯ 7 
মরার, জনাল্দ'ন, জগন্রাথ, জগদশীশ, কাঁলদাস, ্রানিবাস, ভগবান:, নাঁলাম্বর, খাপ, মাধব, 
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হি. শি), 


“বঙ্গবাসণী”-সংস্করণে যথাক্রমে খারিস, শঞ্খচড়ে, এড়ালি; আলোচ্য সংস্করণে 
যথাক্রমে বঙ্করাজ, কালদস্ত, উদয়কাল । 

[চ1 কলার মান্দাসে ভায়া যাইবার সময় লাখন্দরের শরণীরের একটা 
অংশ মৎস্যে খাইয়া ফেলে । “বঙ্গবাসী-সংল্করণে এই অংশ “অঙ্গুলি এবং 
খাইয়াছিল 'ভাকুর মৎস্য": আলোচ্য সংস্করণে দেই অংশের নাম 'মালাইচাকি" 
এবং খাইয়াছিল 'বোদালিয়া'। 

।ছ) বেহুলার ভ্রাতৃগণের নাম “বঙ্গবাসী"-সংস্করণে নাই । সংখ্যা দেওয়া 
হইয়াছে অষ্টাদশ । আলোচ্য সংস্করণে সংখ্যা ছয় এবং তাহাদের মধো তিন 
জনের নাম দেওয়া আছে। 


(৯ ্থান-নাম-বৈষম্য :_ 


[ক] বেহুলার 'পিত্রালয়ের নাম “বঙ্গবাসী”-সংস্করণে 'উজানণী', কিন্তু 
আলোচ্য সংস্করণে শনছনণ'। আলোচ্য সংস্করণে উজ্জানীরও উল্লেখ আছে, 
বটে, কিন্তু তাহা অনা প্রসঙ্গে--ঘটক কন্যার অনুসন্ধানে প্রথম ধনপাতি-সদাগরের 
িবাসুস্থল উজানশতে গিয়া পরে বেহুলার পিত্রালয় নিছনীতে শিয়াছিলেন। 

[খ] “বঙ্গবাসী"-সংস্করণে মনসার আবাসস্থল 'কৈলাস'. আলোচ্য 
সংস্করণে 'সিজুয়া পব্বতি'॥ 

(গ। “ব্ঙ্গবাসী”-সংস্করণে বেহুলার ভাসানপথে মা দুই তিনটি ঘাটের 
নাম আছে। যাত্রা করিয়া প্রথমে 'বালশচরের ঘাট, তারপর "শিবা ডোমের ঘাট" 
এবং এই ঘাটের পরেই পাত্র-ধোবিনের সঙ্গে দেখা 'নদশীর ঘাটে'। আলোচ্য 
সংস্করণে বেহলার এই যাত্রাপথে ২২টি ঘাটের উল্লেখ আছে। যে ঘাটে 
বেহনলার সঙ্গে তাহার ভ্রাতৃগণের দেখা হইয়াছিল তাহা 'বালশচরের ঘাট' নহে, 
'চাঁপাতলা'। 

1 ঘ ]. "বঙ্গবাসণ"-সংস্করণে চাঁদ বাণিজ্ঞার্থে “সিংঘলে' গমন করেন; 
আলোচ্য সংস্করণে "তান “দক্ষিন পাটনে' গিয়াছিলেন। 

{ঙ] “বঙ্গবাসী"-সংস্করণে চাঁদের ডিঙ্গা কোথায় নিমজ্জিত হইয়াছিল 
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(২০) 
তাহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই. আলোচ্য সংস্করণে চাঁদের সপ্তডিঙ্গার নিমজ্জন-স্থল_ 
'কালীদহ"। 

[চ] উভয় সংস্করণে লৌহবাসর সাঁতালি পৰ্বতে নির্িত হইয়াছল। 
কিন্তু এ পর্ত্বত কোথায়-_তাহা লইয়া উভয় গ্রন্থেই মতভেদ আছে। “বঙ্গবাসী” 
সংস্করণে ইহা উজানীনগরে অর্থাৎ সায়বেশের দেশে, আলোচ্য সংস্করণে ইহা 
চাঁদের স্বদেশে অবস্থিত । 

1৩) ঘটনা ও পারম্পযোর বাভিলতা:_ 
+ ক) চাঁদের প্রত্যাবর্তন ও*লাখন্দরের বিবাহ-সম্বন্ধ :- 

"বঙ্গবাসণ”-সংস্করণের প্রারস্ভেই ছয় পৃত্রসহ চাঁদ “সিংঘলে' বাণিজ্যার্থ' 
গমন করেন, তথায় ক্রয়বিক্রয়-অন্ডে রাজার অনুমতি লইয়া দেশে প্রত্যাবর্তন- 
সময়ে মনসা ত্রাঙ্মাণশীবেশে ভিক্ষা চাহিলে, চাঁদ তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া নির্মম 
বাকা প্রয়োগ করেন। উভয়ের মধ্যে বচসা হয়। মনসা কুন্ধ হইয়া নিঃশ্বাস 
ত্যাগ করিলেন, এই নিঃশ্বাসে নৌকাসমৃহ 'টলবল' করিতে থাকে, জমে 
ক্রমে চাঁদের ডিঙ্গা বাতশত অপর ছয়টি ডিঙ্গাই ছয়পুত্রসহ ডুবিয়া যায়। চাঁদ . 
শোকে আত্মহত্যা কাঁরতে গেলে তাঁহার চেষ্টা বার্থ হয় ॥ পথেণচম্পানগরে রাম 
সদাগরের সঙ্গে দেখা হইলে তাঁহার নিকট চাঁদ লাখন্দরের জন্মকথা অবগত হন। 
লাখিন্দরের জন্ম-সংবাদ-শ্রবণে ছয় পুত্রের শোক বিস্মৃত হইয়া-চাঁদ একেবারে 
তাহার বিবাহ সম্বন্ধের জন্য উজ্ানীনগরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। উজানশর 
সায় বাণ্যার বাড়ীতে ভোজনকালে তাহার কন্যা বেহুলাকে দেখিয়া পছন্দ হইলে 

- বিবাহ স্হির করিয়া চাঁদ গৃহে প্রত্যাবর্তন কারলেন। এদিকে চাঁদ দেশে 
প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন সংবাদ পাইয়া সনকা ছয় বধসহ ধুপ-দশীপ লইয়া স্বামী 
ও পৃরাদিগকে বরণ করিতে আিসলেন। চাঁদের নিকট সকল সংবাদ অবগত 
হইয়া পন্তহারা সনকা ও স্বামিহারা বধ্‌গণ ক্রন্দন কারিতে লাগিলেন । চাঁদ 
বধ্যাদগকে সান্তনা দিয়া 
"ঘরে গিয়ে লাখিন্দারের দেখল বদন । ) 
গেল আনলিদত_ মনা tr ৯৭, পং ৯৬৯৬] 
দর দুরে শে প্‌ 1 
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(২১) 

আলোচ্য সংস্করণের বর্ণপ্বা সম্পূর্ণ পূথক্‌॥ যে যাত্রার শেষে আসিয়া 
চাঁদ দোখলেন যে, পুত্র লাখন্দর জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছে, সে যাত্রায় চাঁদের সঙ্গে 
তাহার ছয় পুত্র যায় নাই। উপরন্তু তাহারা পুন্বেই মৃতুমনখে পাঁতিত 
হইয়াছিল। এ ক্ষেত্রে হন.মানই চাঁদের সপ্তাঙ্গা ডুবাইয়াছিল। গৃহে ফিরিয়া 
চাঁদ ধূপদশীপসহকারে অভ্যার্থত হন নাই, উপরন্তু মনসার ছলনায় ছিন্বাবেশে 
দিবালোকে গ্‌হগমনে অনিচ্ছক চাঁদ রাত্রিতে চোর-অপবাদে আপন ভূত্য নাড়া- 
ক্তুকি প্রহৃত হইয়াছেন। লাঁখন্দরের জল্মসংবাদ চাঁদ গৃহে আসিয়া সনকার 
নিকট জ্ঞাত হইয়াছেন এবং রীতিমত ঘটকদ্ারা অনুসন্ধান করাইয়া বধিমত 
তাহার বিবাহের ব্যবস্থা কাঁরয়াছেন। ঘটক দ্বিজ জনাদ্দ্ন উজ্বানীনগরে 
ধনপাতির নিকট নিছনীনগরের সায়বাণ্যার মেয়ের কথা জানিয়া তথায় গমন 
করেন এবং মেয়ে দোঁখয়া চাঁদকে সংবাদ দিলে পর চাঁদ ঘটকসহ নিছনীনগরে 
গিয়া বেহনলাকে দেখিয়া বিবাহের সম্বন্ধ পাকাপাকি করিয়া, আসেন। 

[খ] লখিন্দর ও বেহুলার জন্ম :_“বঙ্গবাসী”-সংস্করণে লাখন্দরের 
জন্মসম্বন্ধে কোন [বিবরণ নাই। শনুধ চাঁদ যখন বাণিজো গিয়াছিলেন, 
সেই সময়_ 

“পাঁচ মাসী গর্ভে তখন বালা লাখিন্দর॥' [প্‌ ৬, পং ১২] 
এই ,মাত জানা যাইতেছে ॥। আলোচ্য সংস্করণে চাঁদের বাণিজ্যার্থে' গমনসময়ে 
সনকা অনস্তঃসত্তা ছিলেন বটে, কিন্তু পাঁচ মাসের গর্ভ নহে। কবি নি্দিভ্ট 
করিয়া না বলিলেও সনরার গর্ভ আরও অলপ সময়ের ছিল॥ কারণ, তিনি 
পাঁচ মাস গভ'কালে নিজে সখশীদিগকে বলিয়া সাধ খাইয়াছেন। এই সংস্করণে 
লখিন্দরের জন্মের বিশ্তুত বিবরণ দেওয়া আছে। এ স্থলে পিতাপনুত্রে দেখা 
দশর্ঘ দ্বাদশ বৎসরান্ডে হয় নাই; চাঁদ নিজে আসিয়া লাঁখন্দরের হাতেখাঁড়, 
কর্ণবে প্রভৃতি ক্রিয়া সম্পন্ন কারিয়াছেন। এতান্তিল্র অলঙ্কার ও খেলাধ্‌লার 
বর্ণনার মধ্য দিয়াও লিন্দরের ?শশুরূপই ফুটিয়া উঠিয়াছে। বেহুলার জন্ম- 
সম্বন্ধে "বঙ্গবাসণ"-সংস্করণে কোন বর্ণনাই নাই, চাঁদের প্রশেন্রর উত্তরে সায়বাণ্যা " 
বেহনলার পাঁরচয় দিতে গিয়া বেহুলা যে তাহার কন্যা এর-প বলিয়াছেন । 
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১ ভি 
(২২) 
বয়দ্কা কন্যার বিবাহ না হওয়ার প্রশ্নে সায় উত্তল্প করলেন যে, সংদটর্ঘ দ্বাদশ 
বৎসর বীণজ্যে থাকায় মেয়ের বিবাহ দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু আলোচ্য 
সংস্করণে সম্পূর্ণ ভিন্ন বর্ণনা দেওয়া আছে ॥ 
শনিছনশনগরে বাণ্যা সায় অধিকারশী 
তাহার বনিতার নাম অমজাসহল্দরণী ॥ 
শাপে জট হৈয়া উষা তার গর্ভ'বাসে। 
বেহনলার জল্ন হৈল উত্তম দিবসে॥' [প্‌ ২৯৫, পং ৪-৭] 
কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ বেহুলার র্‌পগ্বণের বিস্তুত বিবরণ দিয়াছেন। কিন্তু 
"বঙ্গবাসী"-সংস্করণে বেহুলা-লখিন্দর যে শাপভষ্ট দেবশিশু, এমন ইঙ্গিত 
পযন্তি নাই । 

[গ] লোৌহবাসরে ছিদ্র কারবার সময় ও উপায় :_-“বঙ্গবাসী”-সংস্করণে 
বেহুলা ও লখিন্দর লৌহবাসরে প্রবেশ করিবার পর মনসা, লখিন্দরকে দংশন 
কারবার জন্য কালশনাগকে প্রেরণ করেন॥ কালণ আসিয়া বাসরে প্রবেশের 
কোন পথ না পাইয়া মনসাকে জানাইলে, মনসা বিশ্বকদ্মকে আহবান করিলেন 
এবং প্রাণের ভয় দেখাইয়া পথ করিয়া দিতে নিন্দেশ দিলেন। বিশ্বকম্মা 
লোহবাসরে প্রবেশ কাঁরতে গেলে চাঁদ বাধা দিলেন॥ বিশ্বকম্মাঁ বলিলেন, 
হইবে। বিশ্বকম্মা মন্দিরে প্রবেশ কারিয়া বাটালি আঁনবার ছলে মন্দিরের 
ঈশানকোণে ছিদ্র করিয়া আসিলেন। আলোচ্য সংস্করণে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ 
বিবরণ দেওয়া আছে। মন্দির-নিম্মাণ করিয়া চাঁদের নিকট হইতে পুরস্কার, 
পথে দেখা কাঁরিয়া মন্দিরে ছিদ্র করিবার জন্য নিম্দেশে দিলেন। বিশ্বকদ্ঘাঁ_ 

“বাসরে মাঁরল অল্তরাঘাতে 
লোহার দেয়াল ফুড়ি দিলেক অঙ্গার গুঁড়ি ; 
4 সুতার সঞ্চার রহে পথে॥' (প্‌ ২৩৪, পং ১৪-১৯৬) 

[ঘ) সপদিংশন :-“বঙ্গবাসী'-সংস্করণে এই অংশটি অপেক্ষাকৃত 
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(২৩) 

দণর্ঘ। উভয় গ্রস্থই এই বিধীয়ে একমত যে, 'কালনাগনন' লাখন্দরকে দংশন 
কাঁরয়াছিল। কিন্তু কালনাগ্গিনশকর্তুক দংশনের পুর্বে যে সপ্পন্রিয় বন্দশ 
হইয়াছিল, তাহাদিগকে কে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই বিষয়ে মতভেদ আছে। 
“বঙ্গবাসী”-সংস্করণে কালীনাগ সপপ্রিয় প্রেরণ করিযাছিলেন। আলোচা 
সংস্করণে স্বয়ং মনসা পাঠাইয়াছিলেন ॥ “বঙ্গবাসী”-সংস্করণে দংশনান্তে বেহুলা 
জাগিলেন সত্য, কিন্তু জাগিয়া কালকে দেখলেন ক না কে জানে? আলোচ্য 
সংস্করণে লাঁখন্দরের ডাকে বেহুলা জাঁগয়া কালীনাগকে দেখিয়া সুবর্ণের 
জাঁতি ছহাঁড়য়া মাঁরলেন--ইহাতে কালশর আড়াই-অঙ্গহলি পুচ্ছ কাটা গেল। 

[ঙ] বেহুলার ভাসান :_উভয় গ্রন্থেই শ্বেতকাকের কথা আছে। 
"বঙ্গবাসী”-সংস্করণে শ্বেতকাক বেহুলার পত্র লইয়া গিয়াছিল। আলোচ্য 
সংস্করণে কাক মাঁণক-অঙ্গুর বহন করিয়া লইয়া যায়। “বঙ্গবাসী"-সংস্করণে 
বেহুলার ভাসানপথের বিবরণ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত; কিন্তু আলোচ্য সংস্করণে একটি 
দীর্ঘ ঘটনা-বহনল যাত্রাপথের বর্ণনা আছে এবং বহু বিপদের মধ্যাদিয়া 
বেহনলাকে সতক্বের মহিমায় উদ্জবলতর ও আত্মপ্রাতিষ্ঠ করা হইয়াছে ॥ 

[51 লাখন্দরের জাবনপ্রাপ্ত :_“বঙ্গবাসী"-সংস্করণে পারধোবিনের 
সঙ্গে যুক্তি করিয়া "ফুলের মণ্ডেতে' লখিন্দরকে রাখিয়া বেহবলা মনসার কাছে 
গেলেন॥ মনসা, বেহবলাকে চিনিয়া, চাঁদ তাঁহাকে 'চেঙ্গমহুঁড়ি কানণ' বলিয়া 
গালাগালি করে-এরূপ অভিযোগ করিলেন। সকলকে বাঁচাইয়া দিলে চাঁদ 
মনসার পুজা করিবেন, এইরূপ প্রাতশ্র্তি দিলে মনসা বেহুলার ছয় ভাসনুরের 
জীবন দান কারিলেন। কিন্তু লখিন্দরের মৃতদেহে প্রাণসণ্ডার হইল না দেখিয়া 
বেহুলা মাটিতে গড়াগাঁড় দিয়া কাঁদতে লাগলেন 

“বেহুলার জন্দনেতে বৃক্ষের খসে পাতা ॥' [প্‌ ৬৬, পং ৯০] 
বেহুলার ক্রন্দনে ব্যথিত হইয়া স্বর্গের দেবতারা লখিন্দরকে জশয়াইবার জন্য 
মনসাকে অনুরোধ কাঁরলেন। তবুও মনসার দয়ার উদ্রেক হইতেছে না দেখিয়া 
বেহুলা প্রাণত্যাগ কাঁরতে গেলেন। বেহ-লার ভাসুর ছয়জনও মনসাকে এই 
প্রতিশ্ববতে দিলেন যে, লখখিন্দর বাঁচিয়া উঠিলে চাঁদ তাঁহার পুজা করবেন। 

০0-1৮-৪৪০৬ 
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আলোচ্য সংস্করণে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ ঘটনাই “বর্ণিত হইয়াছে। '্রিবেণাীর 

ঘাটে নেতার সাঁহত বেহুলার দেখা হয়। নেতা নিজ দডুষ্দন্তি পুতটিকে মারিয়া 
রাখিয়া সারাদিন কাপড় কাচিতেন, 'দিনান্তে বাড়ী ক্ষারিবার সময় পদ্তকে 
জায়াইয়া সঙ্গে লইয়া যাইতেন। বেহুলা, নেতার মৃতপত্ত্ জীয়াইবার ক্ষমতা 
লক্ষ্য করিয়া, তাঁহার পা জড়াইয়া ধরেন এবং তাঁহার স্বামীকে বাঁচাইবার জন্য 
কাতর প্রার্থনা করেন। নেতা বেহলাসহ দেবপ্‌রে যান। বেহুলার নৃত্যে 
মহাদেব ও অপরাপর দেবতারা সন্তুষ্ট হইলে, মহাদেবের প্রশে] বেহুলা নিজ 
দুঃখের কাহিনন নিবেদন কারলেন। বেহুলার কথা শুনিয়া দেবতারা মনসাকে 
আহবান করিলেন। কিন্তু মনসা আসিয়া প্রথমতঃ ছলনা কাঁরয়া বললেন যে, 
‘তানি এই বিষয়ে কিছুই অবগত নহেন। তখন বেহুলা নিজ আঁচল হইতে 
কালশনাগের কার্ভিতি পুচ্ছ বাহির কাঁরয়া দিলেন। অবশেষে মনসা ছলনা 
ত্যাগ কিয়া সরলভাবে চাঁদের দুব্ববিহারের কথা জ্ঞাপন কাঁরলেন। 

“বেহুলা বলেন মাতা কোপ কর দরে । 

করিব তোমার পুজা আমার শ্মশর॥' [প্‌ ২৯৬, পং ৯-২] 
ও তৎধূর বেহনলার ছয় ভাসুরের প্রাণদান করিলেন । স্বামী ও ছয় ভাসুর 
নবজশীবন লাভ করিলে বেহুলা আবার প্রার্থনা কাঁরলেন_ 

‘এই নিবেদন মোর তোমার চরশে। 

সাতাঁডিঙ্গা চৌদ্দ হোক তব বরদানে॥' ( প্‌ ৩০২, পং ৯-১০] 


মনসা বেহলার এই প্রার্থনাও পূর্ণ করিলেন । 

[ছ] প্রত্যাবন্তন ও মনসা-প্‌জা :_“বঙ্গবাসী”-সংদ্করণে সাত পত্র ও 
বেহুলাসহ মনসা চাঁদের বাড়ীতে আসিলেন। চাঁদ পৃ ও পৃতবধ্‌দর্শনে 
প্রথমে আনন্দিত, পরে দেবীদর্শনে তুদ্ধ হইলেন। অবশেষে বেহুলা, লখিন্দর 
ও সনকা প্রভৃতির অনুরোধে তিনি মনসাপতজ্ঞা কাঁরতে সম্মত হইলেন।॥ কিন্তু 
পাম বাসবার কালেও মনসার প্রতি তাঁহার ঘা রোহিত হইল না। ক 


া 









© 


(২৫) 
“পডশ্বাদিগে মনসার কাঁরল আসন। 
পশ্চিম মৃখেতে চান্দ বসিলা তখন ॥ 
জয় ভেবী বল্যে বেণ্যা দেই পুষ্পপানি। 

তা দেখিয়ে হাসে মাতা জগত্জনন'ী ॥ 

দৈবের নিবন্ধ ভাই কে করে খণ্ডনে। 
ভেবা বলতে দেবা বাইরায় চান্দের বদনে॥' (প্‌ ৭৭, পং ৯-১৪] 
আলোচা সংস্করণে বেহুলা-লখিন্দর এত সহজে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন নাই । 
প্রতি ঘাটের কাহিনী লাখন্দর বেহুলার কাছে শুনিয়াছেন এবং চাঁপাতলার ঘাটে 
আসিয়া বেহুলার ভ্রাতাঁদগের প্রদন্ত উপহারগুল মাটি খ'্‌ড়িয়া তুলিয়াছেন। 
এইস্থলে বেহুলা ও লাঁখন্দর যোগিনশী ও যোগিবেশে বেহুলার মায়ের সঙ্গে 
দেখা করেন। সন্বশেযে বেহুলা ডোমনশীবেশে চাঁদভবনে উপাস্থিত হন। চাঁদ 
পাত, পতত্রবধূ ও পত্নীর অনুরোধে মনসাপজা করিতে রাজশী হইয়াছেন এবং 

“বিশ্বকম্মে' বিরাচিল কনকের বারা । 
সল্দুরে মশ্ডিত কর্যা দিল প্পক্জারা॥' { প; ৩২৬, পং ১-২] 

অতঞঃপার-_ 

‘নানা উপহার দিয়া প্‌জে চাঁদবাণ্যা। 
ক্ষেমানন্দ বলে সন্তে হারিবল শুন্যা॥' (প্‌ ৩২৭, পং ৯৯-৯২) 
উপরে প্রদর্শিত খৃক্তিসম্‌হ অভিনিবেশসহকারে লক্ষ্য করিলে ইহা স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হয় যে, উভয় সংস্করণের গ্রন্থকার এক হইতে পারেন না। অধিকস্তু 
একখানি গ্রন্থ অপর খানির সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বা পারিবার্তত ও পরিবান্ধত 
সংস্করণ হওয়াও সম্ভবপর নহে। গ্রন্থের আভান্তরাণ প্রমাণাদিদ্বারা “বঙ্গবাসণ”- 
সংস্করণের কবিকে প্রধানতঃ 'গায়েন' বলিয়া মনে হয়। অল্প সময়ের মধ্যে 
মনসার মাহাত্মাজ্ঞাপক প্রধান পালাটি গাহিয়া শুলাইবার জনাই সম্ভবতঃ গায়েন 
ক্ষেমানন্দ এই সংক্ষিপ্ত মনসামঙ্গল রচনা করিয়া খাকিবেন॥ “বঙ্গবাসী"- 
- সংস্করণের কবিকে গায়েন বলিয়া অনুমান করার কারণ-স্বরূপ নিমেয কয়েকটি 

পংক্তি উদ্ধত হইল। 
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'আস্য মা মনসা দোঁব ঘটে কর ভর। * 

তোমার মঙ্গল গাইৰেক অধম পামর ॥ 

আমার আসরে আসো দেবি মা মনসা । 

গায়ে দিবে বল মাতা তোমার যে আশা ॥ 

আমার আসর ছাড়ে অন্যের আসরে যায়। 

দোহাই মা শিবের গণেশের মাথা খায় ॥ 

মনসা বাঁসল আসি আমার আাসরে।' (প্‌ ৪, পং ৯-৯৫] 
“আসরে করিলে ঘা মনসার দোহাই ।' (প্‌ ৫, পং ৬] 
'একতে বন্দিয়ে গাইৰ সব দেবগণ ॥ চি 
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব পদে কাঁর নমস্কার ॥ 
মনসামঙ্গল গণত কাঁরিৰ উচ্চার॥' (প্‌ &, পং ৯২-১৪] 
"আসরে করহ খেলা দেবী পদ্মাবতশী।' (প্‌ ৫, পং ১৬] 
“ওমা কাঁপলা ছাড়িয়ে গো আসরে দেহ মন। 

শন শুন স্বজন কারি নিবেদন। 

মনসার মঙ্গল গাঁত করহ শ্রবণ |" (পু 6, পং ১৯২৯] 


সব সমদদ্রমথন-__সমদ্রমথন ও উষাহরণ-পালা দুইটি মূলতঃ পৌরাশিক 
কাহিনি । স্মতরাং কেতকাদাস ক্ষেসানন্দ তাঁহার মনসামঙ্গলে পঢরাণ 

/কৰিয়াছেন সন্দেহ নাই : তবে কতখানি করিয়াছেন, তাহাই 'বিবেচা। স্ত্্রমথন-' 
কাহিনী মহাভারতে, ভাগবতে, বিষু্পুরাণে এবং পস্নপুুরাণের স্বর্গখণ্ড ও 
ব্ৰহ্মথণ্ডে বর্শিত হইয়াছে। কিন্তু কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের সমদ্রমখন-পালার ও. 
পৌরাণিক সমুদ্রমথনের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র । পুরাণে সমনূদ্রমথনের উদ্দেশ্য * 








(২৭) 

বিষোৎপা্তি, নাগ-মাতা মনসা নাহাত্মপ্রচার ও শিবের উপর তাঁহার 
একাধিপত্যাবিস্তার। কেতকাদাস ক্ফেমানন্দ সমদ্রমথনে চীঁদবাণ্যাকে সৃষ্টি 
করিয়া মনসার সহিত চাঁদের বিবাদের সত্রপাত কাঁরয়া রাখিয়াছেন। পৌরাণিক 
সমদদ্রমথনোস্ডত অমৃতবস্টন লইয়া যে দেবাসুর-সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছিল, 
তাহার আভাসমাত্ও কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের সমুদ্রমথনে নাই॥ দ;ধসাগরের 
দুধ দধিতে পাঁরণত করিবার জন্য টিয়াপাখণীকর্ভ্ুক লক্কার গড় হইতে তে'তুল- 
আনয়ন প্রভাতি অংশ কবির ক্পিত। মথনকা্যোঁ বাসুকি, মন্দার ও কৃম্মের 
সহযোগিতা মহাভারত ও সকল পড্‌রাণেই স্বীকৃত হইয়াছে । কিন্তু মনসা- 
মঙ্গলের হনুমান; একেবারে অপনরাণসম্মত শ্রামিক ॥ 


“বাসুকি ছাদনদণ্ড কুষ্ আসি হৈল ভাণ্ড 
হনুমান্‌ টানেন ছাদান।' (প্‌ ২১, পং ১৫-১৬] 
অথবা ‘হনডমন্ত টানে দাঁড় শান সিন্ধ, হনডহবাঁড় 


মন্দার করিয়া তাহে দশ্ড।' [প্‌ ২২, পং ৯-২] 


মথনজাত দ্রব্য ও তাহাদের উত্তবক্রমসম্বন্ধে মহাভারত ও পন্রাণগর্থালর মধ্যে 
বিরোধ আছে। িমে বিভিন্ন পনরাণের ক্রম প্রদর্শিত হইল। 


মহাভারত 'বিষ্ণুপরাণ ভাগবত পদ্মপুরাণ  অনসামঙ্গল 
৯॥ সোম (চন্দ) সুরভি বিষ বিষ 
২। শ্রী (লক্ষ্মী) বারুশী সরি অলক্ষরী লক্ষ্মী 
৩। সুরা (বার্ণ) পারিজাত উচ্চৈবশ্রবা এরাবত, চন্দ্র 
৪1 তুরগ (পাণ্ডু- অপ্সরোগণ অষ্টদিগ্‌গজ্জ উচ্চৈচশ্ববা ধন্বস্তার 
বর্ণ অশ্ব) এরাবত প্রীতি) 
&। কোঁকুভ লজ কোঁকুভ মাঁণ  ধন্বস্তার পপ্চজন 
৬) পারজাত বিষ পারিজাত, শ্ারিজাত এরাবত 
৭। অমৃতসহ  অমৃতসহ ধন্বস্তার অপ্সরোগপ স্রাঁভ অমৃত 


মহাভারত, বিক্ণুপ_রাণ ভাগবত?  পদ্মপ্ডরাণ মনসামঙ্গল 
৯। বিষ x বারণ লক্ষী মল 
৯০) = = অমৃতসহ ধন্বস্তার অমৃতসহ চন্দ্র চাঁদবাণ্যা 
৯৯) = x El তুলসী আগি 
৯২। = = = = বিষ 


মহাভারত আদিপন্ব ১৮শ অধ্যায়, বিষুপনরাণ প্রথম অংশ ২য় অধ্যায়, ভাগবত 
অষ্টম স্কন্ধ নম, ৮ম ও-৯ম অধ্যায়, পদ্মপতুরাণ স্বর্গখণ্ড ৪১শ অধ্যায় ও 
ব্রক্ষথস্ড ৯ম অধ্যায়ে সমদদ্রমথনের কথা আছে। প্রপ্মপ্‌রাণের স্বর্গখন্ড ও 
্রহ্ষখশ্ডের মত আভিন্ন ॥ মহাভারত, বিষ্ণুপ্‌রাণ, ভাগবত ও পদ্নপন্ররাণ, এই 
চার গ্রন্থানিদ্দি্ট অথনোস্তৃত দ্রব্যাদি ও তাহাদের পর্যায় লক্ষ্য কারিলে 
প্রতীয়মান হইবে যে, বিষ, অমৃত, ধন্বস্তারি, লক্ষী ও পাঁরজাত মহাভারত ও 
সকল পনরাগেই সাধারণ । স্মরাভ ও অপ্‌সরোগপ-মহাভারত ব্যতীত সকল, 
পুরাণে. চন্দ্র_মহাভারত, বিষ্ণুপরাণ ও পদ্মপুরাণে; বারুণনী-মহাভারত, 
বিষ্ণুপরাণ ও ভাগবতে; এরাবত-_মহাভারত, ভাগবত ও পঞদ্মপুরাণে ; উচ্চৈঃ- 
শ্রবা--ভাগবত ও. পদ্মপ্ররাশে;. কৌন্ুভ-মহাভারত ও ' ভাগবতে সাধারণ 
মহাভারতের পাশডুবর্ণ তুরগ এবং ভাগবত ও পদ্মপ্‌রাণের উচ্চৈঃশ্রবা অভিন্ন 
_কঙ্পনা করা যাইতে পারে। পল্মপদ্রাণে অলক্ষত্রী ও তুলসশ নৃতন॥ এই 
গ্রচ্থচতুষ্টয়ের সঙ্গে কেতকাদাসের মত আলোচনা কারিলে দেখা যায় যে, কেতকা- 
দাস মহাভারত ও পনরাণতয়সম্মত পাঁচটি দ্রব্যের মধ্যে প্রথম চাঁরাটি স্বাঁকার 
করিয়া লইয়াছেন। অবশিষ্ট ৮টি দ্রব্যের মধ্যে চন্দ্র এবং এরাবত যথাক্রমে 








(২৯) 
ঠিক কি নিদ্দেশ করিয়াছেন বলা শক্ত। প্বন্' এম্ছলে ‘কলহা অর্থে 
ব্যবহৃত হইয়া থাকলে, ইহার সহিত পদ্নপদরাণ-সম্মত অলক্ষন্নীর ভাবগত- 
সাদৃশ্য আছে। অলক্ষনী উদ্ধিত হইলে, ইনি কি কারবেন, এই প্রশ্নের উত্তরে 
দেবতারা বাঁলয়াছেন_হে দেবি! যাহাঁদগের গৃহে দিতা কলহ হইবে, আমরা 
সেই স্থান তোমাকে প্রদান করিতেছি। তুমি নিত্য অশনৃভান্বিতা হইয়া সেই 
স্থানে বাস কর 


“যেষাং নুণাং গূহে দোঁব কলহঃ সম্প্রবর্ততে। 
তত স্থানং প্রযচ্ছামো বস জ্যেষ্ঠেহ শৃভান্বিতা ॥” 
Ww 
| পল্মপঢরাণ, স্বর্গখণ্ড ৪৯। ৩৫7 ব্রহ্মখণ্ড ৯।১১। 


কেতকাদাস অলক্ষনীন পাঁরবর্তভে মুক্তি মান কলহ বা দ্বন্ধকেই উদ্খিত 
করিয়া থাকিবেন। মথনোজ্ডৃত দ্রব্যাদি বস্টনবিষয়েও কেতকাদাসের মৌিকতা 
আছে। 


লক্ষ্র-দেবণী স'পলা দেব নারায়ণে॥' (পূ ২৩, পং ৯১-১২] 
বিষ্ণুপ্‌রাপে_-“দিব্যমাল্যাম্বরধরা জ্লাতা ভূষণভূষিতা। 

» .. পশাতাং সব্ধ্বদেবানাং যযোঁ বক্ষঃস্থলং হরেঃ॥' ১।৯। ১০৪ 
অর্থাৎ তিনি স্লাতা, ভূষণভূষিতা ও দিব্ামালযাম্বরধরা হইয়া সম্বদেবগণের সমক্ষে 
হ'রির বক্ষঃস্থল আশ্রয় করিলেন । 
ভাগৰতে-_ “বন্ধে বরং সন্্বগুণৈরপেক্ষিতং 

রমা মবকুন্দং নিরপেক্ষমশীপ্সিতম্‌।' ৮।৮।২৩ (অর্ধ) 


অর্থাৎ সন্বগুণাধার প্রভু পরমবাঞ্ছিত মুকুন্দকে রমা বরপদে বরণ কারিলেন। 
এস্থলে লক্ষ্য কারবার বিষয় এই যে, বিষ্ণুপ্‌রাণ ও ভাগবতের রমা নিজেই 
শ্রীহারকে বরণ কাঁরয়াছেন, কিন্তু মনসামঙ্গলে লক্ষমীদেবীকে নারায়ণের হস্তে 
সমর্পণ করিয়াছেন শিব । খুব সক্ষর প্রভেদ সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাদ্ধারা 


না 
810৩ 
০ 


মঙ্গল-সাহিত্যে শিবপ্রাধানায আবিসংবাদিতভাবে সূচিত হইয়াছে। তারপর_ 
“গগনে আসিয়া চন্দ্র কারলা প্রকাশ । 
এরাবত নিল ইন্দ্র বহ্মা নিল হাঁস॥' [প্‌ ২৩, পং ৯৩-১৪] 
ভাগবতে চন্দ্রের কথা নাই; মহাভারত, 'বিষ্ণুপ্‌রাণ ও পদ্মপ্‌ররাণে আছে। 
বিফ্ণুপ্‌রাণের মতে চন্দ্রকে চন্দ্রশেখর মহাদেব গ্রহণ কাঁরলেন_ 
‘ততঃ শাঁতাংশ্‌রভবদ: জগহে তং মহেশ্বরঃ।' ৯।৯।৯৬, 
অর্থাৎ তাহার পর শাঁতাংশ্‌ হইলেন, এবং তাঁহাকে মহাদেব গ্রহণ কাঁরলেন। 
সনতরাং কেতকাদাসের চন্দ্র যে আকাশে স্থান পাইলেন, ইহা প্রত্যক্ষ- 
দশনাভিজ্ঞতাজাত। চন্দ্রের আকাশে যাইবার কারণও কাব নিদ্দেশ 
করিয়াছেন_ 
শবিষে জ্বলে সত্ব সিদ্ধ গরল-দাহনে ইন্দু 
গগন-মণ্ডলে কৈল বাস।' (প্‌ ২৩, পং ৩-৪] 
রঙ্গার বাহন হংস, সেইজন্যই বোধ হয় কবি ৱৰহ্মাকে হংস সমর্পণ কাঁরিয়াছেন। 
এরাবত ইন্দ্রের বাহন_ ইহ মহাভারত-সম্মত॥ অনস্তর__ 
বরক্মমল্ত দিল ব্ৰহ্মা ধন্বস্তরির কানে। 
রোগের বিনাশহেতু সেই মহাজনে!" (প্‌ ২৩, পং ৯৫-১৬] 
ভাগবতে ধন্বস্তরিকে আয়্বে'দ-পারদশ বলা হইয়াছে_ 
“ধন্বস্তারারিতিখ্যাত আয় বশ্বেদিদ:গিজ্যাভাক।' ৮।৮। ২৩, 
অথ আয়নব্বেদি-শাস্তে পারদশর্শ এবং যজ্ঞভাগভোজশী ধন্বস্তার। অনস্তর_ 
চাঁদেকে দিলেন হর রহ্মজ্ঞান কয়্যা। 
মনসারে না মানিবি এই জ্ঞান পয়্যা॥ 
- সঙ্কু সমর্পণ হৈল বাড়ল আনল॥ 
অবশেষে সমার্পতে, আছয়ে গরল॥' [প্‌ ২৩, পং ১৭-২০) 


বাড়বানলসম্পক্ পৌরাণিক কাহিনী আছে, তবে তাহা অন্য প্রসঙ্গে । শিবের 
সি রন এ ভাগৰত পা 





প্রাণে আছে। সহাভারতের*মতে শিব ব্রহ্মার অনুরোধে জগৎ-রক্ষার জন্য 
বধ পান করেন। 

'প্রাগ্রসল্লোকরক্ষার্থৎ ব্রহ্মণো বচনাচ্ছিবঃ।' ৯।১৮৪৩, 
ভাগবতের মতে বিষপানের জন্য শিবকে কৈলাস হইতে ডাকিয়া আনা হইল 
এবং তিন সমস্ত প্রজাগণের মঙ্গলের জন্য বিষ-পান করিলেন। পদ্মপুরাণের 
মতে শিব হৃদয়ে নারায়ণকে ধ্যান কাঁরিয়া মহামল্ত্র উচ্চারণপ্্বক বিষ-পান 
কারিলে মহামন্রের প্রভাবে তাহা জীর্ণ হইয়া গেল।. বিষপানের ফলে শিবকে 
নীলকণ্ঠ হইতে হইল। কেতকাদাসের মনসামঙ্গলে শিবের বিষপান- 
কাহিনশটি অত্যন্ত দশর্ঘ ও করুণ। বিষপানে শিবের মৃত্যু, পাব্তীর জন্দন, 
মনসা, ও চণ্ডীর বিরোধ এবং মনসাকত্ভুক শিবের প্রাণদান প্রভাতি প্রসঙ্গ 
কেতকাদাসের কাব্যে বার্ণ ত হইয়াছে। মহাভারত ও ভাগবত প্রভৃতির শিবের 
মত এই শিবও নীলকণ্ঠ_ - 

“বাঁজমন্ত করিয়া পড়েন বিষহারি। 

গরল উগারি দিল দেব ত্রিপুরার ॥ 

অবশেষে বিষ রহিল শিবের গলায় । 

নালকণ্ঠ নাম রহিল দেবতা-সভায় ॥' [প্‌ ৩৯, পং ৯-১২] 
দেবগণ শিব-উচ্গার্ণ বিষ মনসাকে দান করিলেন এবং মনসা এই বিষ 
নাগগণকে বণ্টন করিয়া দিলেন। মহাভারত ও পদ্মপনুরাণে সপকুলের (বিষ- 
প্রাপ্তির কথা নাই; কিন্তু ভাগবত ও বিষ্ণুপ্‌রাণে আছে। ভাগবতের মতে 
মহাদেবের বিষপানের সময় যতটুকু বিষ তাঁহার করতল হইতে িনিঃসৃত হইয়া 
পাতিত হইয়াছিল, তাহাই সপ্পাঁদ বিষাক্ত জীবগণ প্রাপ্ত হয়। 

'প্রন্কল্রং পিবতঃ পাশে যৎ কিণ্চিব্জগূহুহ স্ম তৎ। 

বুশ্চিকাহিবিযৌধধ্যো দন্দশ্‌কাশ্চ যে পরে॥' ৮৭৪৬, 
অর্থাৎ বিষপানসময়ে মহাদেবের হাত হইতে যে বিষ স্বলিত হইয়া পড়িয়াছিল, 
তাহা গ্রহণের ফলে বৃশ্চিক, সর্প, বিষাক্ত ওষাধ ও অন্যান্য বিষময় জশবের 
আদা ভৰা নিত হতে 


১৪৫ 


(৩২) 


বিষুপনরাশের মতে বিষ উদ্বিত হইলে নাগগণই তাহা গ্রহণ করেন 
'জগুহনশ্চ বিষং নাগাঃ ক্ষীরোদাচ্চ সমুখিতম্‌।' ১।৯।৯৬ 

অর্থতি ক্ষীরোদমথনোন্ভুত বিষ নাগগণই গ্রহণ করিলেন ॥ 

উদ্যাহরণ-_উষাহরণ-পালা হিলহারিবংশ বিষ্ণুপন্ব ১১৬ হইতে ১২৮ 
অধ্যায়, শ্রীমন্তাগবত ১০ম স্কন্ধ ৬২ ও ৬৩ অধ্যায়, বিষ্ণুপরাণ পণ্চমাংশ ৩২ 
ও ৩৩ অধ্যায়, ব্রক্ষপ্রাণ ২০৫ ও ২০৬ অধ্যায়, বরক্ষবৈবর্তপন্রাণ শ্রীকৃষ্ণ 
জন্মখণ্ড ১১৪ হইতে ১২০ অধ্যায়, শিবপুরাণ ধর্ম্মসংহিতা ৭ অধ্যায় ও 
পদ্মপ্‌রাণ উত্তর খণ্ড ২৫০ অধ্যায় প্রভাতিতে বার্ণত হইয়াছে। সকল প্ঢরাণ 
আলোচ্য ক্যাহনশবর্ণনে যে একমত নহে, তাহা বলাই বাহ-ল্য। কেতকাদাস 
কোন প্নরাণকেই একান্তভাবে , অনুসরণ করেন নাই। তবে তাঁহার, কাব্যে 
প্রসঙ্গতঃ 'মনসার ব্লতকথা শ্রীহারবংশের গাঁথা" [প্‌ ১২৮, পং &) প্রভাতি 
উাঁজতে হরিবংশের উল্লেখ পাইতেছি; অন্য কোন পুরাণের উল্লেখ ইহাতে 
নাই। কেত্রকাদাস উষ্াহরণসম্পকণণ্র পৌরাণিক কাঁহনশীটির শেষের দিকে 
শিবের অভিশাপ-অংশটুকু নিজের কাব্যের স্বাবধার জন্য জুঁড়য়া দিয়াছেন 


মার। 3 
বাণ-ভবনে [শিব উপস্থিত হইলে বাণ শিবকে বলিয়াছেন 


“আপনারে হৈল ভার আপনার হাত। 

যুদ্ধ বিনে বাসি আমি বড় উৎপাতঞ' (প্‌ ৫৯, পং ২৫-২৬] 
“ত্ৰিভুবনে বীর নাই জামার সমান (প্‌ ৬০, পং ১1 

" "জাপানি আমার সঙ্গে যক লোচন ॥' [প্‌ ৬০, পং ৪) 





(৩৩) 


সঙ্গেই যে যুদ্ধারস্ত হইবে, তাহা ব্রদ্ষবৈবর্ততপনরাণ ও পদ্নপনরাণ ব্যতীত অপর 
সকল পুরাণসম্মত ॥ 
"তঙ্ছনত্থা ভগবান ুদ্ধঃ কোতুন্তে ভজ্যতে যদা । 
স্বন্দর্পঘ]ং ভবেন্ম্‌ড়! সংযুগং মৎসমেন তে॥* | ভ্রীমন্তাগবত ৯০।৬২।১০] 
অর্থাৎ ইহা শুনিয়া ভগবান চুন্ধ হইয়া বলিলেন, হে ন্‌! যে সময়ে তোমার 
কেতু ভগ্ন হইবে সে সময়ে মন্তল্য কোন ব্যক্তির সাহত তোমার দর্পাবনাশক 
যদদ্ধ হইবে। 
উষার বরপ্রার্থনা-প্রসঙ্গে কেতকাদাস লশিয়াছেন_উষা তিন বৎসর বয়সে 
বাণ-ভবনে আগত শিব ও উমাকে পুজা কাঁরয়া নিমেত্াক্ত বর” প্রার্থনা 
করিয়াছিলেন । 
*শৃনগো চশ্ডিকা মাতা শুন িলোচন ॥ 
হ্বারকায় আছে তিহো কুষ্ের নন্দন ॥ 
তার পুত অনির্দ্ধ পরম সুন্দর । 
তিহো মোর পাত হব মাগ এই বর॥' (পু ৬৪, পং ১৩-৯৬] 
কিন্তু খিলহিবংশে ইহা সমর্থিত হয় লাই। সেখানে রম্যমাণ উমামহেশদর্শনে 
উষার সম্ভোগেচ্ছা হয়, তখন পার্বতী তাঁহাকে বর দেন যে, তাঁহার উপযুক্ত 
ভর্তা হইবে৷ ব্রঙ্গাপতরাণ, বিষ্ণুপ্‌রাণ, শিবপুরাণ ও ব্রক্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ইহাতে 
একমত । 
'তরোষা বাপদ্বাহতা ক্রাড়মানাস্তু পান্্বতশীমূ। 
দৃষ্ট্বা মনাস সম্দধো ভর্তুসঙ্গমকাক্ষিণশ ৷৷’ { শিবপন্রাণ, ধর্মসংহিতা, এ ॥ ৮০] 
অথাৎ তৎকালে পার্ত্বতশকে ভর্তার সাঁহত ক্রীড়া কাঁরতে দর্শন কারিয়া 
বাপাসনরদহিতা উষার ভর্তু-সমাগম-বাসনা মনোমধ্যে উাদত হইয়াছিল। কিন্তু 
কবে কি ভাবে স্বামীর দেখা মিলিবে এই প্রশ্ন পার্ত্বতশ বলিলেন 
‘বৈশাখের শুক্র পক্ষ নাম স্বাতী তিথি। 
বাসরে শুইয়া থাক হৈয়া শুদ্ধমতি ৷ 
রজত লহ ৬৪, সহ ৫-৭] 








(৩8) 

খিলহাঁরবংশ, ব্রহ্মপুরাণ, ববষ্ণুপুরাণ ও শিবপ্পটরাণে অন্য্র্‌প কথাই আছে 
যেমন 

“বৈশাখে শত্রহ্াদশ্যাং স্বপ্টে যোহভিভবং তব। ্ | 

করিয্যত স তে ভন্তাঁ রাজপ্াত ভবিষ্যত ॥' { ব্রহ্মপ্‌রাণ ২০6১৪] 
অর্থাৎ বৈশাখ মাসে শুক্লা দ্বাদশীতে স্বপ্পে তোমাকে যানি আঁভভব কাঁরবেন, 
হে রাজপঢত্রি! তানিই তোমার ভর্তা হইবেন। এই সকল পঢরাণের সাঁহত 
কেতকাদাসপ্রদত্ত বিবরণের একেবারে মাস পক্ষ মিলিয়া যাইতেছে। 

চিতলেখা উষার সখী । কেতকাদাসের মতে ইন বাণমল্ত্রী কুষ্ভাশ্ডের 

কন্যা । ; 

ককুস্তাপ্ড আমার বাপ আমি তার ঝি। 

চিন্তলেখা নাম মোর চিত কর্যাছি॥' [পু ৭৩, পং ৫-৬] 
কিন্তু হ'রিবংশে চিতলেখা অ”সরী_উষার সখী এবং কুষ্ভান্ড-কন্যাও সখা, 
ধকল্তু তাহারা এক ব্যাক্তি নহেন। ব্রক্মবৈবর্তপনরাণের মতেও ইন অস্সরণী। 


অপ্সরা চি্রলেখা বৈ ক্ষিপ্রং বিজ্ঞাপ্যতাং সাি॥' 
[খিলহারিবংশ, বিষ্ণুপন্ব ১১৮।৪৭-৪৮] 
অপ উল লস তা লোপ উষাক 





অর্থাৎ সেই, নবযোৌবনসম্পন্ন অনিরক্ধ একদা নিচ্জনে পৃদ্প এবং চন্দনচার্চ্চিত 


'চিতলেখার চিত্রাবদ্যা-শিক্ষা ও ষ্টাঁহার নামের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়াছেন, 
কিন্তু পুরাণাদিতে ইহার কোন প্রসঙ্গ নাই ॥ 

স্বপ্র-সমাগম, উষার বিলাপ ও চিত্রা্কন-অংশ কেতকাদাস মুলতঃ 
শিলহিবংশ-অনষায়শ রচনা কাঁরয়াছেন। কিন্তু চিতলেখার আত্মকাহিনখ 
কেতকাদাসের স্বকল্পিত। আঁনরদদ্ধকে চিত্রলেখা ভাবে আনিয়াছিলেন, 
সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেতকাদাসের মতে অনিরুদ্ধ জাগ্রত অবস্থায় 
স্বেচ্ছায় আসয়াছিলেন; কিন্তু পুরাণে তাহা স্বীকুত হয় নাই। হারবংশ, 
বরহ্ষপনরাণ, বিষুপন্রাশ, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ও পদ্নপনুরাণের মতে 
তাঁহাকে নিদ্বিত অবস্থায় আনা হইয়াছিল । চিত্রলেখা 'দ্বারবতনং গত্বা রাতা- 
বস্তঃপ্‌রে সবপ্তমনিরদচ্ধং দ্টদা গৃহাত্থা মোহযিস্থা_অর্থাৎ দ্বারবতপনরে 
গমন করিয়া রাতিকালে তরত্য অস্তঃপুরে সপ্ত আনর্দ্ধকে দর্শনমাত্র গ্রহণ- 
পঢন্বক মোহিত করিয়া আনয়ন করিলেন! [ পদ্নপদরাণ, উত্তরখণ্ড 
২৫০।১১] 

কেতকাদাসের উধা যেরূপ আনির্দ্ধকে স্বপ্নে দোঁখয়াছিলেন, তদ্রুপ 
আনিরদদ্ধও উষাকে স্বপ্নে দর্শন করেন। 


'আনিরদ্জ বলে শুন ওহে মানি বিচক্ষণ 
যত সভ দোঁখল্‌ স্বপনে । 
নানা আভরণ পার আইল সদর নারী 


রজনী বণ্ডিল মোর সনে॥' (প্‌ ৮৯, পং ১৯-২২] 
কেতকাদাসের এই উক্তির সহিত ব্রচ্মবৈবর্ত-প5রাণের নিমেন্ত-উান্তি তুলনায় । 
‘একদা সোহনিরহদ্ধশ্চ নবযোঁবনসংযৃতঃ । 
সৃপ্তো রহ পাযষ্কে পৃপ্পচন্দনচচ্্চিতে ৷ 
স্বপ্রে দদর্শ যুবতণীং পুষ্পোদ্যানে সুপা্পিতে 
সনগাক্ষিপন্ষ্পতক্পেচ, প্রিদ্ছচন্দনচার্চ্চ'তে ॥' 
{ ৱৰহ্মবৈবৰ্তপ্‌রাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ১১৪ ২-৩] 
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পর্যা্কে সুপ্ত হইয়া, স্বপ্নাবস্থায় বিকশিত কু্সমপর্ণ উদ্যানে শ্িদ্ধ চন্দনালিপ্ত 
সঃগ্ান্ধ কুস্মশষ্যায় শয়ানা এক যুবতীকে দর্শন কাঁরলেন। 
কেতকাদাসের মতে আনির্দ্ধ নাগপাশাবদ্ধ হইয়াছেন জ্ঞাত হইয়া যদ 
বীরেরা বাণের সাহিত ষ্ন্ধ করিতে আসিয়াছেন। এই যুদ্ধে প্রথমতঃ যাদবেরা 
িবশেষ সুবিধা কারতে পারেন নাই। পরে শ্রীকফের আদেশে গরদড় 
‘অভিলাষা [শিবকুষ্ড' বুজাইয়া দিলে যাদবগণ জয়ী হন। এই আঁভিলাষণী 
কুশ্ডের কাহিনী কোন প্রাণে নাই ॥ tt 
হারিহরের যুদ্ধপ্রসঙ্গে দেখিতে পাই খিলহারিবংশে ররহ্মা এ যুদ্ধ নিষেধ 
করিয়াছেন। শ্রীমন্তাগবত, বিষ্ণুপ্‌রাণ ও রহ্মপুরাণে এ যুদ্ধের নিবাত্তি 
হইয়াছে হরিকর্ত্ক হরকে ম্‌্ছত কাঁরয়া। কেতকাদাস এ যুদ্ধের নিবৃত্তি 
করিয়াছেন চণ্ডাকে িববসনা করিয়া । 
'চ্ডী বিবসন দোঁখ নারায়ণ 
পরম লক্জিত মনে॥ 
লাজে তিপনরারি হেট মণ্ড করি 
ভঙ্গ দিলা মহারণে॥' [ প্‌ ১২৩, পং ১-৪ | 
অনুরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ বিষুঃপুরাণ, বহ্মপ্‌রাণ ও শ্রীমন্তাগবতে 
পাইতোঁছি বটে, কিন্তু কেতকাদাস স্বেচ্ছামত তাহা হ'রিহর-যৃদ্ধে সাশ্রবেশিত 
1 করিয়াছেন। বিষুপুরাণে আছে, শ্রীকৃষ্ণ, বাণকে বধ করিতে উদ্যত হইলে 
[কোটরানামন্্ীমায়াবিদ্যা (শরীমন্তাগবতের মতে হান বাগের মাতা) উলঙ্গিনীবেশে * 
উভয়ের মধ্যে উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ লঙ্জিত হইয়া পড়েন এবং বাণ সে যাত্রা 
অব্যাহতি পান। 
'তন্মাতা কোটরা নাম নগ্া মক্তৃশিরোরুহা। + 
পররোহ্বতস্থে কৃষ্ণস্য পততপ্রাণ-রিরক্ষয়া৷' { শ্রীমন্তাগবত ১০।৬৩। ২০] 
ফা rest sacs Me ০. 





অনুসরণ কাঁিয়াছেন। শ্রীমস্তাগবতে আছে হাঁরহর-যুদ্ধের পর শিবজৰর ও 
বিষ্ণুজবরের যুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু বহ্মপুরাণ ও বিষ্ণুপরাণের মতে হারহর 
যুদ্ধের প.্‌ব্বেই এই ‘দু্‌ই জররের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কেতকাদাসপ্রদন্ত শিব- 
জৰরের বর্ণনার সাঁহত শ্রীমন্তাগবত, ব্রহক্মপুরাণ ও বিষ্ণুপুররাণের বর্ণনা প্রায় 
আঁভিন্ন । 

“শব জন্রের কিছ শুনহ কথন । 

তন হন্ত তিন পদ তিঁশরা নব-লোচন॥' [প্‌ ৯২৩, পং ১৯-২০] 

* “নানু তিশিরাস্তিপাৎ।' { শ্রীমন্তাগবত ৯০।৬৩। ২২] 

কেতকাদাস এই জবরযুন্ধ-বর্ণন সমাপ্ত করিয়া ইহার ফলশ্রতি নিন্দেশ 

কাঁরয়াছেন_ 

“উবার হরণ বাণযুদ্ধের প্রসঙ্গে । 

শিষজনর কভু না থাঁকির তার অঙ্গে॥' (প্‌ ৯২৫, পং ৩-৪) 
এইরূপ ফলশ্রুতির উল্লেখ বিষ্ণুপ্‌রাণ, ব্রহ্মপ্‌রাণ ও শ্রীমন্তাগবতেও 
পাইতেছি। 


“মম ত্বয়া সমং যুদ্ধং যে স্মারযান্তি মানবাঃ ॥ 
বিজনরান্তে ভবিব্য্তাত্যুক্তত্রা চৈনং যযো জবরঃ॥ 

( বিুপঢুরাণ ৬) ৩৩।১৯ 
অথাৎ ‘আমার সহিত আপনার এই যুদ্ধকথা যাহারা স্মরণ কারিবে তাহারা 
হইতে মুক্ত হইবে-জবর ভগবানকে এই কথা বলিয়া প্রস্থান কারিল। ১ 

বেহু বলার খাত্রাপথ--সকল মনসামঙ্গলেই বেহুলার মৃতপাতিসহ কলার 
মান্দাসে ভাগিয়া বাত্রাপথের অল্পবিস্তর পাঁরচয় দেওয়া আছে। অন্যান্য কাবির 
বার্ণিত যাল্রাপথের সহিত আমাদের কবির প্রদর্শিত যাত্রাপথের পার্থক্য অনেক। 
প্রায় সকল কবির গ্রল্থেই এমন কয়েকটি পল্লী বা ঘাটের নাম পাওয়া যায়, 
যাহার ভৌগোলিক সংস্থান এখনও বর্তমান। কিন্তু অধিকাংশ ঘাট বা পল্লীর 
নাম কবিরুল্পনা-প্রসত। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলে সব্ব্বসমেত 
২২টি ঘাটের নাম আছে। তন্মধ্যে ১৪টির ভৌগোলিক সংস্থান গ্রন্থরচনার , 
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প্রায় আড়াই শত বৎসর পরে এখনও বিদ্যমনি। গত আড়াই শত বৎসরে 
কয়েকটি গ্রামের ধংস হওয়া বা নদীর গাঁত-পাঁরবর্তনের সঙ্গে দুরে সাঁরয়া 
যাওয়া বিচিত্র নহে ৷ বেহুলার যাত্রাপথে যে ২২টি ঘাট বা গ্রামের নাম আছে, 
তন্মধ্যে ১৪টি ঘাট বা গ্রাম এখনও দামোদর ও তাহার শাখা বাঁকানদীর এবং 
বর্তমান বেহুলানদশীর উভয় তীরে অবস্থিত। চাঁপাতলার ঘাট হইতে তিবেণণী 
পযন্তি এই দার্ঘ পথে পর পর যেসকল গ্রাম অদ্যাঁপ অবস্থিত, কবর কাব্যেও 
পর পর সেই সকল গ্রামেরই উল্লেখ দেখিতে পাইতেছি। এ স্থলে অপর 
একটি বিষয় লক্ষ্য কারবার আছে। চাঁপাতলা বা কসবা চম্পাইনগরের 
নিকটবন্তর্ অপ্চলেই কাঁবর নিবাস ছিল॥ সোঁলমাবাদ পরগণায় [ বারাখাঁ- 
শাসিত অণ্ডল] দামোদরের তাঁরবন্ত বর্তমান [সিলামপনর গ্রামের প্রায় ৫ 
মাইল উত্তরে 'কাক্‌সা'-নামক একটি গ্রাম আছে। এই 'কাক্সাই সম্ভবতঃ 
কেতকাদাসের 'কাঁথড়া'। এই 'কাক্‌সাকে' যাঁদ কাঁবর জন্মপল্লশী অনুমান করা 
যায়, তাহা হইলে কবির আশ্রয়দাতা ভারামল্লের নিকট আসিতে দামোদর ও 
তাহার শাখা বাঁকানদ এবং বেহুলানদণ দিয়াই আসা সম্ভব॥ 

চপ্ডীমঙ্গলের প্রসিদ্ধ কাঁব মরকুন্দরাম দেশত্যাগ করিয়া নৌকাযোগে 
মেদিনাপ্‌র গিয়ছিলেন। আমাদের আলোচ্য কবি গ্রাম ত্যাগ করিয়া কি- 
ভাবে জগন্নাথপুর গিয়াঁছিলেন, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও, নৌকা- 
যোগে যাওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে না। কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও মাতাপিতা- 
সহ কি সারারাত্রি হাঁটিয়া 'প্রাতঃকাল নিশি-অবসান' সময়ে জগল্লাথপঢর 
পেশছিলেন এরূপ না ভাবিয়া, নৌকাযোগে নিশি-অবসান সময়ে জগন্নাথপুর 
পেশীছিলেন, এরূপ ভাবা যাইতে পারে ॥ কাঁবর গ্রন্থে মৃতপাঁতিসহ বেহনলার 
কলার মান্দাসে ভায়া যাওয়ার যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিলে 
দামোদর ও তাহার শাখা বাঁকানদীর এবং বেহনলানদীর উভয় তাঁর প্রসিদ্ধ 
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নমে] বেহুলার যাত্রাপথের, ক্রম প্রদর্শিত হইল॥ কয়েকটি ঘাট বা পল্লীর 
নামের পাশে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে সেই সেই ঘাট বা পল্লশর বর্ভমান নাম 
দেওয়া গেল। 


= 
চাপাতলা | চম্পাইনগর কসবা | 'চাপাতলা প্ুত্যা রাখ মেলানির ভার" 
[প্‌ ২৬৮, পং ২৪] 
কোঙুরবন্দ 'চাঁপাতলা এড়াইয়া গেল কোঙুরবন্দে ॥' 
[পু ২৬৯, পং ১৬) 
দদবরাজপদুর পতন দিনে বেহুলা ভাগিল দুবরাজপুর ৷ 
[প্‌ এ, পং ৯৯] 
নবখস্ড | নবখাণ্ড ] 'নবখস্ড এড়াইয়া গেল বহুদ্‌র ॥' 
[প্‌ এ, পং ২০] 
বাঁকাদামোদর [বাঁকানদশী] ‘ভাসতে ভাসিতে পালা বাঁকাদামোদর | 
রর (প্‌ এ. পং ২২। 
যদঝাটি | জুজুটি ] ) ব্যাট গোবিন্দপ্‌র বন্ধ'মান ভাস্যা। 
গোবিন্দপুর sl 
[প্‌ এ, পং ২৩] 
বন্ধমান | বর্ধমান } 
গাঙ্গপুর | গাঙ্গপনর ] “গাঙ্গপ্‌ুরে বেহুলা উত্তারল আইস্যা |” 
a [প্‌ এ, পং ২৪] 
দেউল্যা | দোৌলিবাজার ] 'দেউল্যার ঘাটে ভাসে কলার মাল্দাস ॥' 
[প্‌ ২৭০, পং ২২] 
কেজা { কেজা পণ" 'কেজায় করিয়া পৃজা জগতি কমলা ।' 
(প্‌ ২৭১, পং ৯] 
আমাদিপ্র | আমাদপতুর 1 “ভাসিল আমাদিপুর সুন্দরী বেহুলা ॥' 
[প্‌ এ, পং ১০) 
গোদাঘাট আোদাঘাট পশ্চাৎ করিয়া সীমন্ভিনী।" 


[প্‌ ২৭৪, পং ২০] 
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(৪০). 
কুজ্ুরঘাটা “কুক্,রদঘাটায় ওভাসে কলার মান্দাস॥* 
[প্‌ ২৭৫, পং ২৪] 
জগগাতিঘাটা 'জগাতিঘাটায আছি বিকাইবি দানে” 
[প্‌ ২৭৭, পং ২) 
শিআল্যা “ভায়া শিআল্যা নাচনণী বেহুলা 


গেল বহন দ্‌রাস্তর ।' 
(প্‌ ২৮০, পং ৯১-৯২] 


উসমানপ্‌র | ওসমানপুর | প্ভাসিয়া উসমানপতুর গেল বহনদুর ।' 
(প্‌ এ, পং ৯৫] 
বোদাল্যা { বড়ডািয়া | 'বোদাল্যার দহে ভাসে কলার মান্দাস ॥' 
(প্‌ এ, পং ২১) 
হাসনহাি { হাসনহাটি ৷ "হাসনহাটিতে যথা হাসনের পাট ।' 
(প্‌ ২৮১. পং ২৩] 
নারকেলডাঙ্গা 'প্রতাক্ষ উজান জল নারিকেলডাঙ্গায় ৷' 
(প্‌ এ, পং ২৫) 
বৈদ্যপুর | বৈদ্াপুর ] “ভাসিয়া নারিকেলডাঙ্গা বৈদ্যপুরে খান 
পু [প্‌ ২৮৯, পং ৬) 
তিবেশশী | তিবেণী “তন দিকে ত্রিবেণণী তিধারা যথা বহে।' 
[প্‌ এ, পং ২১) 


+ ছন্দ_আলোচা গ্রন্থে বহুস্থলে পদশীর্ষে ছন্দের নাম লেখা আছে। 
সমগ্র গ্রন্থে | পাঁরিশিষ্ট-অংশ ব্যতীত) ললিত, একাবলশ, ত্রিপদী ও পয়ার, 
এই ছন্দচতুষ্টয ব্যবহৃত হইয়াছে। কেবল দুই স্থলে [প্‌ ৪৩ ও প্‌ ৯৯৫), 
লালত-ছন্দের উল্লেখ আছে। কিন্তু অলম্কার-শাস্তাননযায়শ * উভয় ক্ষেত্রেই . 
উহাকে ললিত-ছন্দ না বলিয়া তিপদণর রুপভেদ বলা যাইতে পারে। 
 একদাবলা-ছন্দ পরার অপেক্ষা নযানাক্ষরে রচিত হইয়া থাকে। অক্ষর-সংখ্যা- 











(৪১৯) 


ক্ষরাব্যাস্ত হইয়া থাকে। কু আলোচ্য গ্রন্থে একাবলীর যে তিনটি 
উদাহরণ পাইতেছি [প্‌ ১৪৫, ২৫৫, ২৬৩], তাহা অলক্কার- 
শাস্তরাননসারে সংস্কৃত গজগাঁত-ছন্দের অনুরূপ বলিয়া মনে হয়। 
একাবলী-ছন্দ যে তিন হ্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে দুইটি 
ক্ষেতেই | প্‌ ২৫৫, ২৬৩ ] ইহা করুণরসাত্মক বেহুলার ক্রন্দন ও আকুিততে 
পর্ণ; এইজন্য এই ছন্দ কাব কর্‌ণরসেই অধিক প্রয়োগ কাঁরয়াছেন বলয়া 
মনে করা যাইতে পারে। ত্রিপদ'ী প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত; যথা--লঘৃতিপদণী 
[৬+৬+৮] ও দীর্ঘতিপদশী [৮+৮+১০]৷ আলোচ্য গ্রন্থে লঘু ও 
ও দীর্ঘ এই উভয়জাতীয় তিপদশরই প্রয়োগ দষ্ট হয়। পয়ার চতুপ্দশ 
অক্ষরের ছন্দ (৮+ ৬)। আলোচ্য গ্রন্থে ইহার প্রয়োগ-প্রাচুযাঁ লক্ষিত হয়। 
“লেচাড়ীগদ্বারা কাব কি বুঝাইতে চাহিতেছেন তাহা বলা শক্ত, কারণ কোন 
স্থানে পয়ারকে | প্‌ ৯০, ১৯২1 আবার কোন স্থানে '্িপদশকে [প্‌ ৯০২, 
১৯৫] তিন লেচাড়ী-রূপে নিদ্দেশি করিয়াছেন; আবার কোথাও 'লেচাড়ী 
পদ’ (প্‌ ১৯১৫] অথবা 'লেচাড়ী পয়ার' [প্‌ ১২৩] বালিয়াছেন। 
ইহাতে মনে হয় 'লেচাড়' কোন বিশেষ ছন্দ নহে, একটি ঢং মাত্র । যে সকল 
ছন্দ (পয়ার বা ত্িপদশ। নূতাসহকারে গত হইত, তাহাই সম্ভবতঃ 'লেচাড়ী" 
নামে আঁভাহত হইয়া থাঁকিবে। এইস্ছলে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, প্রাচীন 
কবিদের গ্রন্থে ছন্দসমূহ সন্্বত্র নির্ভূলভাবে ব্যবহৃত হয় নাই। কাজেই , 
বৈজ্ঞানিক দদ্টিতে সংক্ষত্র বিশ্লেষণ করিলে অনেক স্থলেই ভ্রম-প্রমাদ পাঁর- 
লাক্ষিত হইবে । 

রাগ_আলোচা মনসামঙ্গলের কয়েকটি পয়ার ও তিপদশীর শীর্ষে ভারতীয় 
সঙ্গীতের কতিপয় শাস্তীয় রাগের উল্লেখ আছে। আমরা সমগ্র গ্রন্থে 
নিম্যোক্ত ১৪টি রাগের উল্লেখ পাইতেছি; যথা-__করুশা, কামোদ, গোরণী, 
তিকুট, ধানশশ, পটমঞ্জরা, পাহিড়্যা, বড়া, ভাট্যারি, মঙ্গল, মঞ্জরাঁ, মল্লার, 
মালশী ও শুহাই। সকল মঙ্গল-কাব্যই গীত হইত। পুন্ববিঙ্গের কোথাও 
কোথাও সমগ্র শ্রাবণ মাস ব্যাপিয়া খোলকরতালসহযোগে এখনও মনসামঙ্গল, 


ক 








(৪২); 


গাঁত হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় মনসামঙ্গল গ্রন্থে রাগ-রাশিণীর উল্লেখ 
থাকা স্বাভাবিক বলিতে হইবে। তবে, এ্থলে বিচার্যা বিষয় হইতেছে-এই 
সকল কাঁবতা বা গান উল্লিখিত শাস্ত্রীয় রাগানুযায়ী গীত হইত কি না। 
ভারতীয় প্রাচীন সঙ্গীত-শাস্তে প্রত্যেক রাগ-রাগিণীর রূপ, ভাব, গ্াহিবার 
সময়, জাতি ইত্যাঁদ বিস্তারিত ভাবে বার্ণত আছে। কেতকাদাসের মঙ্গল- 
কাব্যে যেসকল কবিতার শশর্ষে শাস্ত্রীয় রাগের উল্লেখ আছে, সেই সকল 
কাবিতার বর্ণি'ত বিষয়ের ভাবের বা অন্ষ্ঠানকালের সঙ্গে এ সকল রাগের ভাব, 
রূপ বা সময় ইত্যাদির কোন মিল নাই॥। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি_কেতকা- 
দাসের কাব্য একাধিক স্থলে [প্‌ ৯, ৫৬. ৯২০, ১৬৮, ২০০, ২০৩, ৩৯৩] 
গোরাঁ-রাগিণশর উল্লেখ আছে। শাস্তে এই রাণী দিবসের চতুর্থ যামে 
গাহিবার বিধান।* গোরপ-রাশ্সিণণীর বর্ণনানুষায়শ ইহা মধুরভাবাপল্ল হইবে__ 

“মধৃপানে মাতি ধনশী মধুর প্রসঙ্গে । 

রঙজলশীর মুখে গান গায় নানা রঙ্গে ॥' [সঙ্গীত-তরঙ্গ, পু ১৪৯) 
অনাত 'তান-মান-লয়_তিন মিলনে । 

মিলনে অধৈয্য! নায়ক সনে ॥' 

“গান তুলা দিল যাঁমনী-মুখে॥' ( সঙ্গশত-তরঙ্গ, পু ২৫৯) 
কিন্তু আলোচা কাব্যে এইসকল ক্ষেতে গোরা-রাগ্গিণী-নিদ্দেঁশের শাস্তাননযায় 
কোনই সার্থকতা নাই। তবে এই গ্রন্থের সকল রাগ-রাগণনীর প্রয়োগ লক্ষ্য 
. কাঁরলে অনুমান হয় যে, বিষয়-ব্ুর বৈচিত্রের দ্বারা কয়েকটি রাগকে চিনিয়া 
লওয়া যাইতে পারে। যেমন করণোরাগিণাসমবন্ধে বলা যায়-যেখানে কোন 
দুখের হেতু উপস্থিত হইয়াছে । প্‌ ২৮), বা নিদারুণ দিনার পর 


_ রহিয়াছে [প্‌ ৯৮৫], অথবা ৪127 18৪. 
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হইয়াছে, সেইসব স্থলে এই রাঁগ প্রযুক্ত হইয়াছে । ুক্র্পরাগও কোন মঙ্গল- 
কাযোরি প্রাক্কালে [প্‌ ২৪২] বা শুভ-যাচ্ঞার পাক্রক্ষিণে [প্‌ ২৮৮] 
ব্যবহৃত হইয়াছে*। সর্বত্র না হইলেও রাগ কয়েক স্থলে বিষয়-বন্তুকে অনুসরণ 
করিয়াছে বলা যাইতে পারে । 
অলক্কার-_প্রাচীন কবিদের কাহারও কাহারও রচনা পাঠ করিলে অনেক 
স্থলে বর্ণনশয় বিষয় অপেক্ষা অলশ্কার বা ছন্দের প্রয়োগপ্রদর্শনই যেন ই-হাদের 
প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া মনে হয়। আলোচ্য কবি কেতকাদাসসম্বন্ধে এই- 
রূপ ভাবিবার অবকাশ নাই॥ কাব ছন্দ বা জলঙ্কারের প্রয়োগপ্রদর্শনের 
জন্য কোন প্রয়াস পান নাই । তাঁহার কাব্যে অলঙ্কার স্বাভাবিকভাবেই 
আসিয়াছে । ইহাতে কোন উৎকট প্রচেষ্টার নিদর্শন নাই। আত স্বাভাবিক- 
ভাবে যে সকল অলঙ্কার কাঁবর কাব্যে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাদের সৌন্দযা ও 
প্রয়োগ-কুশলতা অলঞ্কার-রাঁসক মান্রকেই তৃপ্তি দান কাঁরবে। কাব অনেক 
ক্ষেত্রে ভাবাননযায়শ শব্দ যোজনা করিয়াছেন ॥ ইহার কাব্যে শব্দ ও অর্থ এই 
উভয়জাতীয় অলক্কারের প্রয়োগ দুষ্ট হয়। শব্দালক্কারের মধ্যে যমক ও 
অনবপ্রাসের প্রয়োগ আছে। যমক অপেক্ষা অন্নপ্রাসের প্রয়োগই আলোচ্য 
গ্রন্থে আঁধক। 
যমক-- {>| শীবশ্বকর্্ম পান যদি সাদরের পান।' (পু ৪০, পং ১৭। 
1২) “দুৰ্জয় দক্ষিণে চলে দক্জয প্রভাপ।' [পু ৫৯ পং ৯] 
অন্যপ্রাস_{ ১] “বিশেষ না জানি তত্ব মুই মড়মতি মন্ত (প্‌ ৯, পং ৯] 
1২) 'মোহভঙ্গ শুলরঙ্গ শিরে গঙ্গা-তরঙ্গ।' [পু ৬৪, পং ৩] 
| ৩) 'বজ্বপাত অচিরাত কার হাথ ভূতনাথ।' [প্‌ ৬৪, পং &] 
1৪1-/তুমি রাবি শশী নিশি দিশি পরকাশ।' (প্‌ ১৪৫, পং ২৪) 
19) বর-সাজ সাজে হেথা বর লশিন্দর।' (প্‌ ২৩৭, পং ৯২। 
1৬] পরহিংসা পবদার পর দ্রব্যে মাত যার।' [ প্‌ ৩৩৭, পহ ৯৭) 


০ কমলে ॥বিশ্াবিদ্যালয়-সংস্করশে) এই রাগ তিনবার ব্যবহৃত 
॥ ৯৫, ২২৭ দবম্টব্য। প্রতিবারেই ইহা মঙ্গল কাযে অথবা মঙ্গল সচনায় 








প্রযুক্ত হইয়াছে। 
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উৎতপ্রেক্ষা, অতিশয়োক্তি, দক্টান্ত, নিদর্শনা, অর্থাপান্তি ও কাব্যলিঙ্গের প্রয়োগ 
আছে। বিভিন্নজাতায় অর্থালক্কারের মধ্যে নিদর্শনা ও উপমার প্রয়োগেই 
চমৎকারিত্ব লক্ষিত হয়। যথা-_ 
উপমা_{ ৯ ‘বিজ জিনিয়া তার অঙ্গের বরণ।' (প্‌ ৫৯, পং ৯১! 
[২] 'স্বন্দর তিলক তায় কজ্জলের রেখা ॥ 

চন্দ্রের উপরে যেন আর চন্দ্র-সখা ॥ 

সারঙ্গ-গমনণী উষা হংস-গাঁত চুর 

সুললিত চরণে বাজে রতুন-নংপ্‌র॥ 

শিশিরে উদিত যেন মাকড়ের জালি। 

সরয়া বসন গায় খেলে উধাবালী ॥' [প্‌ ৫৮, পং ১০-১৫] 


মালোপমা--'দেখিন যতেক ঠাঁই তাহার তুলনা নাই 
নেন লক্ষী উন্বশণী অপ্সরা ॥' [পৃ ২২৫, পং ৭-৮] 
রূপক শুনিয়া দূতের বাণশ হৃদে জবলে কোপাগান 


নূপাতি যৃকিতে চলে রণে। (প্‌ ৯৫, পং ৩-৪] 
অধিকার্‌ড-বৈশিষ্ট্য-রুপক-_মুখ অকলম্ক শশশ বচন পাঁয্‌যরাশি 
জলদ নিন্দিয়া কেশভার।' | প্‌ ২২৫, পং ৯-১০} 
উৎপ্রেক্ষা-- ৯ "মধুর মধুর কথা কহেন হরিষে। 
পযর্ণিমার চন্দ্র যেন অমৃত বরিষে॥' (প্‌ ৮৩, পং ৯১-১২] 
(২) "আঁখি নেহালিতে বিয়নী হোরিতে A 
চাঁদ ভূমে যেন কান্দে॥' (প্‌ ৩৯৩, পং ১৯৫-১৬ | 
অতিশয়োক্তি_| ৯) ‘প্‌খিবাঁ-মণ্ডল করে টল্‌বল্‌ 
| বাস্বকি কাঁপয়ে ডরে।' { প্‌ ৮৯, পং ১৫-১৬} 
ly 1২) 'সকোপে ধাইতে তেজে সৈনোর পদরজে 
৮, মলিন হইলা কৃহস্পাতি।' (প্‌ ৯২, পং ৯১০] 
) 1৩) "ভাঙ্গ পর্শই্দ বন্দ 
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(৪৫) 


দস্টো-_ "ছয় কুড়ি ছয় শষ্য যদি মরে তার ॥ 
ধন্বস্তার একা হৈলে কি করিবে আর 
কাটিলে বৃক্ষের ডাল মুল যাঁদ রয়। 
মঞ্জারতে পঢনরাপি বহুদিন হয় ॥' [প্‌ ৯৫৮, পং ১৫-১৮] 
নিদৰ্শনা_[ ৯] প্রেমের পসরা দিয়া পাথরে বান্ধিলে হিয়া 
ভরাডুবি কারলে শ্ুখানে।' [পু ২৯, পং ২১-২২! 
[২] স্বপনে পাইল পতি না পারল আশ । 
হাতে হেম দিয়া বিধি করিল নৈরাশ॥' (প্‌ ৭০, পং ৯৯-২০ । 
1৩) 'গভে'র লক্ষণ তোর দেখি উষ্যাবালশী ॥ 
হাতে তুলি নিলি তুই কলঞ্কের ডালি॥' { প্‌ ৮৪, পং ২১-২২} 
[81 ‘উষা বলে প্ৰাণনাথ খালো মোর মাথা ॥ 
আমা অভাগশীর লাগি কেন আলো এথা ॥' (প্‌ ৯০, পং ৯৬-৯৭ । 
[6] বামন বঙ্কুর হয়ে উচ্চ দ্বীপে দাণ্ডাইয়ে 
চাঁদেরে বাড়াও কেন হাত।' [প্‌ ২৭২, পং ৯৪-১৯৫] 
অথপিত্তি--[ ৯] 'নানা চিত মালাকার করে নানা ফুলে। 
মুনিগণ মোহ যায় তার গন্ধমালে॥' [প্‌ ৬৬, পং ৩-৪) 


1২) “গলে শতেশ্বরী হার কি দিব তুলনা তার 
বিধাতার মন লয় হরি।' (প্‌ ৬৭, পং ৯১-১২] 
কাব্যজিজ-_. 'প্রাণনাথে দেহ অবসর ॥ 
বিষম গরল আছে তাহার বাতাসে পাছে 


কাল হয় শাম কলেবর॥' [প্‌ ৯০৪, পং ২২-২৪] 
শা স্বণ-আচার ও দেশাচার-কেতকাদাসের মনসামঙ্গলে প্রসঙ্গতঃ বহু স্তণী- 
আচারের উল্লেখ আছে। স্তশ-আচার ব্যতীত অনেকগুলি সুপ্রাচীন 
সংস্কারেরও নিদর্শন ইহাতে পাইতেছি। এই সকল স্ত-আচার ও দেশাচার 
প্রভৃতির উল্লেখ অনেক স্থলে কবর বাসস্থাননির্ণয়ে সহায়ক হয়। কবির সম- 
সমায়িক সমাজের অনেক রশীত-নশীতিও এই গ্রন্থ হইতে জানা যায়। বর্তমান 
বগে আম বৈদ্য, কাছ তি মধ্যে যেমন পথ দিয়া মেয়ের বিবাহ দিতে 





0৪৬) 


হয়, তদ্রুপ কয়েকটি সম্প্রদায়ের পণ "দয়া ছেলের বিবাহ করাইবার রণীতিও 
শ্রচালত আছে। কেতকাদাসের সময়ের বাশকসম্প্রদায়ে পণ দিয়া ছেলে বিবাহ 
করাইবার রশীতই সম্ভবতঃ প্রচলিত ছিল, নতুবা নিম্যোক্ত উক্তি অর্থহীন 
হইয়া পড়ে_ - 
“পণাপণ নাহি তায় দানে কন্যা দিতে চায় 
তোমার সুন্দর লখিন্দরে।' { প; ২২৪, পং ৯৯-২০] 
এই সময় দেশে বাল্য-বিবাহের বিশেষ প্রচলন ছিল. নতুবা ঘটক জনাপ্দর্ন 
“সভার প্রধান তুমি বাণকের নাথ। 
কন্যা দেখে কেমনে উদরে দেহ ভাত॥' [প্‌ ২২৯, পং ২৫-২৬] 
বলিয়া সায়সদাগরকে ভর্খসনা করিতে পারিতেন না। সেই সময় বরের পিতা 
[ও কন্যার পিতার মধ্যে তুলসবদলের দ্বারা বিবাহপরপ্তাব পাকাপাকি করা 





‘চতুর ঘটক ছিল জনাদ্দন সাথে । 

তুলসশ আনিয়া দিল দুজনার হাতে ॥ 

তুলসী বদল কৈল বিভার নির্ণয় ॥ ye 

লাঁখন্দরে বেহুলা দিব সায়বাণ্যা কয়॥' (প্‌ ২২৭, পং ৯-৪] 
লাখন্দরের 'বিবাহোন্দেশ্যে বরযাত্রীসহ চাঁদ যখন সায়সদাগরের গৃহাভিমদখে 
যাইতোছিলেন, সেই সময় পথে ছেলেরা-- 

“কর পসারিয়া পথ আগা 

আঠার বেকতা পড়ে। [প্‌ ২৩৮, পং ১৮-১৯1 

বিলাপ পা অরে 
.. লেন 
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এবং ছড়া বলিতে থাকে। বালক্ষগণকে পান-স্বপ্যার না দিলে পাচাঁন তুলিয়া 
লয় না। গো-বন্ধনের রজ্জু ও পাচানি প্রভৃতি উল্লশ্বন কাঁরয়া যাওয়া নিখিদ্ধ*। 
বিবাহের প্রাক্কালে বর কন্যার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলে শাশুড়ী গুড়- 
মিশ্রিত চাউল বরের উপর ফেলিয়া দেন।_“অমলা ফেলাইয়া দিল গুড়- 
চাউলি।' [প্‌ ২৪০, পং ১৬1 কাঁববর চৈতন্যদাসরচত মনসামঙ্গলে 
সমজাতাঁয় স্রষ₹আচারের উল্লেখ আছে ॥ 
"অমলা বেশেনশ নিজ কুলাচার মতে । 
গুড়-চাল ফেল মারে নখায়ের মাথে ॥1 
'লাঁখন্দরে কন্যা-সম্প্রদান ও স্তী-আাচার' [প্‌ ২৪২-২৪৪] প্রসঙ্গে 
বিবাহের শাস্ীয় ও লৌকিক ব্যবহারাদির উল্লেখ আছে। 
'কাঁরিয়া আচমন স্বাম্তিক বচন 
সযাঁ সোম জোড়পটে। (প্‌ ২৪২, পং ৬-৭। 
প্রভাতি অংশে যজুব্বেদিয় 
"সাঃ সোমো যমঃ কালঃ সঙ্ধো ভূতানাহঃ ক্ষপা। 
পবনো দিক্‌পাতিভূমিরাকাশং খচরামরাঃ ৷ 
ব্রাহ্মাং শাসনমাচ্ছায় কম্পধনীসহ স্গিশিমৃ॥' 
প্রভৃতি মল্তের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাইতেছি। 
বঙ্গের গ্রামাণ্ডলে কোথাও কোথাও এখনও শাশুড়ী জামাতার সম্মুখে 
বাহির হন না। কেতকাদাসের যুগেও এ রীতির প্রচলন ছিল মনে হয় 
“লখাই অন্তর হৈল দেখিয়া শাশুড়ী" (প্‌ ৩১০, পং ৪} 
₹ কাহাকেও কোন কার্যে নিযুক্ত করার নিদর্শন-স্বরূপ আধুনিক নিয়োগ- 
* "গযাং রঙ্জ-স্থা ছায়া দ্িজজ্ছায়া তদ্দৈবচ। 
লগ্ঘনেল হরেদায়তত পাদস্পর্শে শ্রিয়ং হরেং ॥'--অগিপ্‌রোণ 
1 'কাঁববর চৈতনাদাস-রচিত মনসা-মঙ্গল*_ উদ্বোধন পঠিকার ৯৩৪৪. বঙ্গান্দের 
আ্িন-সংখ্যায় মতদ্িত (প্‌ ৫6৩-৫৫৯ মালাখিত প্রবন্ধ নব্য । 


0-P. ৪৪ . 





ভি 


(8৮) 
পত্রের পারিবর্ত্তে প্রাচীনকালে পান দিবার রর্শীত প্রচালত ছিল।* কেতকা- 
দাসের কাব্যে পান দিয়া কারে নিযুক্ত কারবার বহু দৃষ্টান্ত আছে__ 
[>] ন্ভঙ্গ-বিভঙ্গে ডাক্যা তারে দিলা পান।' [প্‌ ৯৯, পং ১৪] 
(২ 'খরিতে দূক্্র় জনে রাজা দিলা পান।' [পু ৯৩, পং ২১] 
দেশত্যাগ কবিকেও তাঁহার আশ্রয়দাতা . ভারামল্প পান দিয়া সম্মানিত 
কাঁরিয়াছিলেন__ 
নি “তানি দিলেন ফুল পান আর তিনখান গ্রাম! (প্‌ ১২, পং ৭] 
বাঙ্গালা ও আসামের কোথাও কোথাও পান সুপারি পাঠাইয়া নিমন্ত্রণ করার 
রণীতি এখনও প্রচালত ৷ গ্রীহট্র-অণ্চলে বিবাহের দিবস সকালে মেয়ের মা 
অথবা বরের মা বা মায়ের অভাবে মাতৃস্থানীয়া কোন মাহলা "চিন্তিত কুলায় 
পান-সপারি লইয়া সেই কুলা মাথায় কাঁরয়া গ্রামস্থ সকল আত্মীয়ের বাড়তে 
যান এবং প্রত্যেক গহেচ্ছের বাড়তে তাহার শয়ন-গৃহের বারান্দায় উৎসবে 
নিমন্্রণের নিদর্শনস্বরুঞ্: পান-সুপার রাশিয়া আসেন। কেতকাদাসের 
কাবোও প্রায় সমজাতীশয় প্রথার পরিচয় পাইতেছি ॥ 
'বাস্তনের গয়া নিয়া সাধুর কিক্কর শিয়া 
জানাইল পরম হরিষে।' (প্‌ ২৩৪, পং ১৯-২০] 
বাপি বাাজ্াপক--এ স্থলে দিমন্তণজ্ঞাপক গলপ 
যাত্রায় শুভাশনভাবিচারসম্বন্ধীয় করেকাটি দেশাচারের উল্লেখ আলোচ্য 


গ্রন্থে আছে। মস্তকোপরি টিকটিকর ডাক অশহৃভ। . 
৩. খাইতে গোঁধিকা ডাকে মন্তক-উপর। (প্‌ ২৩৭, পৎ ১৮] 
০৫ অনাত_ “ক ক্ষণে বাড়াল্য পা _ পশ্চাতে ডাঁকল মা - 


যব লৈয়া আইল গোধন ¥ 





- - মদ জে পান নিয়া ইন আদেশন।'_ বিবার সংস্করণ, প্‌ ৬৯) 








0৪৯) 
বামচক্ষু ঘন নাচে * না জানি কি হয় পাছে 
মিছা কেন হারার জীবন!’ [পু ৯৫৪, পহ ৪-৭} 
কেতকাদাসের মতে পশ্চাতে মায়ের ডাক অমঙ্গলস্‌চক ; তবে প্রচালত খনার 
বচনে ইহার বিপরীত কথা পাইতোঁছ_ 
“আগে হৈতে পাছে ভাল যাঁদ ডাকে মায় ৷ 
পন্রুষের বামচক্ষুর নৃত্য অমঙ্গলজ্ঞাপক ; কিন্তু মেয়েদের বেলা ঠিক বিপরীত ৷ 
চণ্ডামঙ্গলে চণ্ডাীর সাঁহত ফুল্পরার সাক্ষাৎকার-প্রসঙ্গে ভাবী শৃভান্ঞাপক_ +. 
'বাম বাহু নাচে তার স্পন্দে বাম আখ? { বিশ্ববিদ্যালয়-সংস্করণ, প্‌ ৯৮৫] 
ও চণ্ডীদাসের পদে রাধার শুৃভজ্ঞাপক- 
'বাম অঙ্গ আঁখি সঘনে নাচিচ্ছে 
দুলছে হিয়ার হার।' 
উল্লেখ পাইতেছি। 
আলোচ্য কাব্যে সন্তান-জন্মের ষণ্ঠ দিবসে 'যেঠ্যারা', নবম দিবসে 'নও্া' 
এবং একবিংশতি দিবসে 'একুশ্যা' করার উল্লেখ আছে__ 
4 শছয়দিনে যেঠ্যারা কৈল নয় দিনে নওা।' (প্‌ ৫৮, পং ২১: তুল প্‌ ২৯৩, পং ৩] 
_/ একুশ্যা পুজিল তবে বাণের গুহিণী।' [পু ৫৮, পং ২৩] 
সম্তান-জন্মের ষষ্ঠ দিবসে যেঠ্যারার আনুষঙ্গিক বন্ঠীপত্জা করা হয়। 


... *সনকা সুন্দরী = যন্ঠাঁপজো কার 
্ঃ যাহার যে নাত আছে। 
7. হাতে খক্স লৈয়া রাহুল জাগিয়া 


মসীপতর থুয়্যা কাছে ॥' [প্‌ ২৯৩, পং ৭-১০] 





* ফ্ঠী-প্জায় “হাতে খৰগ লৈয়া’ াতিজাগারণের বিধান শাল্যসম্মত। 
ততঃ স্বেতসৰ্যপেশ রক্ষাং কৃত্বা দক্ষিশাচ্ছিদ্াবধারণং কুষ্ণাৎ। 
তাং রাহ গালা জাগরণং কু্যযাং 
_চ প্ৰযোহিত-দপাশ, প্‌ ৯৭৮ ২৪ পক, ৩১১১৭ জা 


এ 
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বিষপানে শিব ঢলিয়া পড়িয়াছেন, এই সংবাদ অবগত হওয়া মাত চণ্ডাীর 
দেহে বিধবা-লক্ষণ প্রকাশিত হয়। [তানি ‘ভাঙ্গিয়া আয়ের পাতা' [প্‌ ২৮, 
পং ২১) মহাদেবকে দেখিবার জন্য রওনা হন এবং দেবতাবেছ্টিত মৃত 
স্বামীকে দেখিয়া স্বামীর চিতায় প্রাণত্যাগ করিবার সঙ্কল্প জ্ঞাপন করেন। 
স্বামীর চিতারোহণকালে সহমরণাকাত্ক্ষিণীরা সম্ভবতঃ হস্তে আমের ডাল 
রাখিতেন। এই দেশাচারের ইঙ্গিত ‘ভাঙ্গিয়া আয়ের পাতা'র মধ্যে রহিয়াছে। 
৮ মনকুন্দরামের চণ্ডীমঙগলে ছায়ার সহমরণপ্রসঙ্গে_ 
“আলাইলা সুকবারি _ __ আভরণ ত্যাগ কারি 
সঘনে নাড়ায়ে আম্মভাল।' ( বিশ্ববিদ্যালয়-সংস্করণ, পু ১২১] 
“এবং মাণিকচন্দ্র রাজার গানে ময়নামত্রশীর সহমরণ-বর্ণনায়__ 
“স্বর্ণ কাটার আমের ঠাল নিল হস্তেতে করিয়া” { বঙ্গ-সাঁহতা-পারচয়, প্‌ ৪২, 
প্রভৃতি উক্তি হইতে এই দেশাচার প্রমাণিত হইতেছে।১ 
কৰিক*কণ ও কেতকাদাসের কাব্যে সাদশ্য_কেতকাদাসের এই কাবোর 
সাহত প্‌ন্বগামী কি মবকুন্দরামের চণ্ডীমজলের স্থানে স্থানে ভাব ও 
ভাষাগত সাদ্‌শা আছে। উভয় গ্রপ্থেই অদ্টমঙ্গলা ও কলির মাহাত্ম্য বার্ণত 
হইয়াছে" অন্টমঙ্গলা-শীর্ষক অংশে উভয় গ্রন্থের কাবই স্ব স্ব গ্রন্থের 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান কারিয়াছেন। এইষ্টমঙলা-শশর্যক অংশ কেতকাদাস 
সম্ভবতঃ তাঁহার পডন্ববিস্তাঁ অবকুন্দরামকে অনুসরণ করিয়া রচনা করিয়া 
থাকিবেন। চৈতন্য-পরবন্ত যুগের এই কৰিদ্য় চৈতন্যবন্দনা করিয়া গ্রল্থারস্ত 
করিয়াছেন সনকা জালাল মায়ের নিকট হইতে মনসার বারা আলিয়া 
পডজো করিতে বাসিলে, চাঁদ চেঙ্গমূড়ি কানশীর ঘট হে'তালের বাড়তে ভাঙ্গিতে 
চাহিয়াছিলেন। প্রায় /্নরূপ ঘটনা চ্ডামঙ্গলেও আছে। খনলপনা পির 
শ্নভকামনা করিয়া চণ্ডী কাঁরতে বাঁসিলে, সদাগর ডাকিনা-দেবতা বালিয়া 
₹ চা্ডাঁর ঘটে লাখি মারেন । মনসামঙ্গলে দেখা যায়:_কালাদহে চাঁদের সপ্তাডিঙ্গা 
নিমজ্জিত হইলে, চাঁদ যখন জলে হাব; খাইতোছিলেন, তখন মনসা নিজের 
আসনের পদ্মফুল লা তম! তু চাদ মতে না বসা 
| 














© 
(6৯) 


জন্মস্থল এই পদ্মফুল স্পর্শ কাঁরতে ঘৃণা বোধ কাঁরয়াছেন। অন্তর চাঁদকে 
মনসা-পুজা কাঁরতে বাললে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বাঁলয়াছেন_ 

“যে হাতে প্াজলহ মুই সোনার গাঞ্ধেস্বরী ॥ 

কেমনে পাঁজর তাহে জয়বিষহারি॥' | প; ৩২৫, পং ১৫-১৬] 
এই ঘটনাসমূহের মধ্যে চাঁদ-চারত্রের যে বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, প্রায় 
অন্নর্‌ূপ বৈশিষ্ট্য চণ্ডামঙ্গলেও পাইতোঁছ। চণ্ডামঙ্গলে চণ্ডা কারারদদ্ধ 
সদাগরকে তাঁহার “পুজা কাঁরয়া দুর্গাতমোচন কারবার জন্য স্বপ্ল দেখাইলে, 
সদাগর বলিয়াছেন 
“যদি বন্দীশালে মোর বাহিরায় প্রাণণী। 
মহেশ ঠাকুর বিনা অন্য নাহি জানি ॥' { বিশ্মবিদ্যালয়-সংস্করণ, প্‌ ৬৯৬] 
অপরাপর কাবোর তুলনায় মনকুন্দরামের কাব্যে দ্বপ্নবাহুল্য লক্ষিত হয়। 
গ্রচ্থারস্তেই দেখা যাইতেছে;_কি স্বপ্লাদ্ট হইয়া গ্রল্থরচনা কারিয়াছেন। 
কিঙ্গবাসীদিগকে গুজরাটে যাইবার জন্য স্বপ্লাদেশ, কালকেতুকে মুক্ত 
কারবার জনা ক'লিঙ্গরাজকে স্বপ্লাদেশ, স্বপ্পে ধনপাতিকে ভর্খসনা, খুল্লনাকে 
গুহে ফিরাইয়া আনার জন্য লহনাকে স্বপ্লাদেশ._প্রভূতি বহক্ষেত্রে কবি 
স্বপ্লাদেশের দ্বারা ঘটনার পরিণতি সহজতর কাঁরয়াছেন। আলোচা মনসা- 
মঙ্গলে স্বপ্লাদেশের এত বাহুল্য নাই বটে, কিন্তু স্বপ্লাদেশের সাহাযোই যে অতি 
সহজে নরলোকে মনসার পুজাপ্রচার সম্ভব, এই সত্য কেতকাদাসও স্বীকার 
করিয়া লইয়াছেন। নেতা মনসাকে বলিতেছেন টু 


'নরের শিখানে কহিয়া স্বপনে 
পুজা লহ মলোরঙ্গে। [ প্‌ ৯৩৭, পং ১৯১৯-১৯২). 
অনান্_'না পূজে যে জন কহিলে স্বপন 


৮. বাঁসয়া তার শিয়রে।' [প্‌ ৯৩৮, পং ৯-১৯০। 


কেতকাদা) তাঁহার কাবোর সহজ পিপি জন্য সবাারেপোর আমদানী লা 
করাত বত সা Be 








(6২) 
একাধিক স্থলে আছে. যদিও কবির আত্মপারিচয়-অংশে স্বপ্লাদেশের কোন 
প্রসঙ্গ নাই। 
কৃপা যারে কারলা স্বপনে) (পু ৯২৩, পং ৭-৮) 
অন্ান্ত_বাহ্মণাী-চরণ-আশে গাইল কেতকাদাসে 

ক্কপা যারে কারলা স্বপনে।' (প্‌ ২৮৫, পং ৯১-১৯২] 
এতন্বযতীত স্বপনে শিখালে যারে গীত" (প্‌ ৮২, পং ৮), '্বপনেতে 
দিলা যারে গীত' {প্‌ ২৩৪, পং ২৪] প্রভাতি পাঠও এই গ্রন্থে পাইতেছি। 
এস্থলে উল্লেখ করা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, প্রাচশীন বাঙ্গালা- 
সাহিতোর বহন গ্রন্থ স্বপ্নাদেশে রচিত হইয়াছিল। কঁিকক্কণ মুকুন্দরামের 
চণ্ডীমঙ্গল, কৃষ্ণরামদাসের রায়মঙ্গল, বিজয় গুপ্তের পদ্নাপনরাণ, ভারতচন্দ্রের 
অন্নদামঙ্গল, রামপ্রসাদের কালিকামঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থ স্বপ্লাদেশেই রচিত হয়। 
ইংরাজ কি কেড্‌মনও তাঁহার কাব্য স্বপ্লাদেশেই রচনা করেন। এই সকল 
কবির প্রত্যেকে বাস্তবিক স্বপ্নাদেশেই গ্রন্থ রচনা কারয়াছেন কি না_এই 

সন্দেহ মনে জাগা অস্বাভাবিক নহে ॥ « 
এদেশের জনসাধারণ ধর্ম্মপ্রিসঙ্গাঁয় কাঁঁহনণী ব্যাতীত অন্য কাহিনী তত 
শুনিতে চাহিতেন না বলিয়াই সম্ভবতঃ প্রাচশন বাঙ্গালা-সাহিত্যে দেবদেবা- 
_ মাহাত্মা-জ্ঞাপক গ্রশ্থের এত বাহুলা। আবার এই সকল গ্রচ্থাদি প্রচারের 
সকল সম্ভাব্য বাধা দুর করিবার জন্য তাহাতে তাঁহারা স্বপ্লাদেশেরও অবতারণা 
কারিয়াছেন। দেবাদেশে যে গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহা | কোন্‌ ধনীর 
 সমর্হদ়ে পাঠ না করিবে ?_এই অমোঘ যু স্মরণ করিয়াই বোধহয় এই 








€ ৬৩) 
প্‌ব্ববিঙ্গাঁয়দের উচ্চারণ লইয়া হাস্যরসের অবতারণা করা হইয়াছে ॥ আমাদের 
আলোচ্য কাঁবও চাঁদের সসতিঙগ নিনক্জন-্রসঙ্ে নায়ের নফর প্রভৃতির ডাকত 
অবলম্বনে করুপ-রস-টাশ্রত হাস্যরসের অবতারণা কাঁরয়াছেন, যথা :_ 
“বাঙ্গাল কান্দে হ-ডুর বাফৈ বাফৈ। {পৰব} 
মাথায় হাত দিয়া কান্দে যতেক বাঙ্গাল । 
সকল ভুবিল জলে হৈন; কাঙ্গাল ॥ 
পোস্তের হোলা ভাস্যা গেল ছাকনার -কানি। 
আর বাঙ্গাল বলে গেল ছে'ড়া কাঁথাখানি॥ ' 
ধুলায় লোটায়্যা কান্দে আর বাঙ্গাল বলে। 
সাত গাঁট্যা টেনা মোর ভাস্যা গেল জলে ॥ 
আর বাঙ্গাল বলে ভাই এ তাপে মাঁর। 
এমন নাহিক বস্ত উদ কর্যা পার" [প্‌ ১৯৮, পং ৯, ৬-১৩] 


এই অংশের সাহিত কবিকঞ্কণ চণ্ডর নিম্যোন্ধতে অংশ তুলনীয়. 


'কান্দেরে বাঙ্গাল ভাই বাফোই বাফোই । 

কুক্ষণে আসিয়া প্রাণ বিদেশে হারাই ॥ ন 
আর বাঙ্গাল কান্দে শোকে শিরে দিয়া হাথ । ৮ 
হলদে গড়া হারাইল শকুতার পাত 

আর বাঙ্গাল বলে বড় লাগে মায়া মো। 


(৯8৭ 
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এ স্থলে লক্ষ্য কাঁরবার বিষয় এই যে. উপাসি উদ্ধৃত মনসামঙ্গল ও চণ্ডণ- 
মঙ্গলের অংশহ্বয়ে ভাষাগত ও ভাবগত আশ্চর্য মিল আছে। মনসামঙ্গলের 
“বাঙ্গাল কান্দে হনডুর বাফৈ বাফৈ" এবং চম্ডীমঙ্গলের 'কান্দেরে বাঙ্গাল ভাই 
বাফোই বাফোই' প্রায় অভিন্ন । 

আলোচ্য মনসামঙ্গলে চণ্ডামঙ্গলের স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। যথা: 

'ধনপাঁত দত্ত নাহি মানিত আমারে ॥ 
রি কদাচিত প্রাণবধ না কিন তারে।' (প্‌ ২৯৫, পতং ৩-৪.) a 
কেতকাদাসের গ্রন্থে চণ্ডীমঙ্গলের যের্‌প ইঙ্গিত পাইতোঁছ, তদ্রুপ কাঁব- 
কঙ্কণের চণ্ডাঁমঙ্গলেও মনসামঙ্গলের একাধিক উল্লেখ আছে। যথা :__ 
[৯] জানাই ওঝার পাত্র-নিব্বচিন-প্রসঙ্গে 


‘জেবা চাল্দসদাগর তার নাত আছে বর 
চাঁপানগরণীতে জার পুরী । রী 
তা সনে কারিলা কাজ সভাতে পাইবে লাজ 


জাতি নাশ কৈল বিষহারি॥' | বিশ্ববিদ্যালয়-সংস্করণ, প্‌ ৩৬৮] 

[২] ধনপাতির পিতৃশ্রান্ধে আগত ব্যক্তিদের মধ্যে 

'চম্পাইনগরে আলা চান্দসদাগর । 

সঙ্গে লক্ষত্রীধর আল্যা চাপিয়া কুঞ্জর ॥' | বিশ্ববিদ্যালয়-সংস্করণ, প্‌ ৫৬৬] 

ম্সলমান সাধদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন--আলোচা গ্রন্থে মুসলমান 
শাসনকর্তা বারাখাঁর যের্‌প সশ্রন্ধ উল্লেখ আছে, তদ্রুপ দেবদেবা-বন্দনা-অংশে 
একাধিক মনসলমান সাধন ও সমাধিস্থানের উল্লেখ পাইতেছি। মুসলমান 
কবিদের মধ্যে যেমন রাধাকৃষ্ণ-লালা-গায়ক বা শাক্তসঙ্গঁত-রচায়তা বহু কবির 
সন্ধান পাওয়া যায়, তদ্রুপ হিন্দ কবিদের মধ্যেও মুসলমান সাধবস্তদের প্রীতি : 
্রদ্ধানিবেদনকারঁ বহু কবির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কেতকাদাস হিন্দ 
আোকামের বন্দনা গাহিয়া গ্রস্থারপ্ত করিয়াছেন। ইহাদ্ছারা মুসলমান : 
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বলম্বশদের প্রতি কবির যে আন্তরিক শ্রদ্ধার ভাব ছিল, তাহাই প্রমাণিত 
হইতেছে_ 

"পাপুয়া বন্দিয়া গাইব শভখাঁ পপির ॥ 

শত শত আউল্যা বন্দো মস্তকের পাগে। এ 

গণতের ভালমন্দ তোমারে সে লাগে ॥ 

সাহানা বকুলি বন্দো বাবুর মোকাম । 

দাঁক্ষণে বড়খাঁ গাজি বড় গৃণধাম॥ [পু ৬, পং ২৬; প্‌ ৭, পং ৯-৪1 
=/কাৰ্যের বিশেষন্ব_মর্ভে মনসা-পৃজার প্রথম প্রচারক রাখালগণ। কবি 
রাখাল-শিশনদ্ধারা পুজা করাইবার কারণ নিদ্দেশি করিতে শিয়া বলিয়াছেন 

'দেবতা-আশ্রয় মন। এ যতেক শিশুগণ ৷ 

আগে শিশুগণ ছল । তবে পাবে পৃষ্পজল ॥' [ প্‌ ১৪৫, পং ৯৮-১৯] 
এই সকল ছোটখাটো বিষয়েও কবর মন্যয-চাত্রে আঁভিজ্ঞতা পারিস্ফুট 
হইতেছে। 
কবি যখন যে বিষয়ের বর্ণনা দিতে গিয়াছেন তখন সেই বিষয় সম্বন্ধে 
তাঁহার জ্ঞান কতটুকু তাহা সুস্পষ্টভাবে তাঁহার গ্রস্থপাঠক ও শ্রোতাদের মনে 
আদ্িকত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কাঁব তাঁহার কাবোর মথনপালায় 
“পাশ্মিশণের আগমন" [প্‌ ৯৭-১৮] শীর্ষক অংশে প্রায় ৭০ রকম পাখীর * 
নাম করিয়াছেন। তদ্রুপ মথনপালায় িষবস্টন উপলক্ষে সর্পের [প্‌ ৪১- 
৫০], উষাহরণ-পালায় যুদ্ধের বর্ণনা উপলক্ষে অস্তশস্তেরঁ (প্‌ ৮৯- 
১০৩), রাখালপুজা-পালায় রাখাল বালকদের গোচারণ-উপলক্ষে ধেননর 
[প্‌ ১৪২-১৪৪1, ধন্বস্তরি-পালায় মনসার মালিনী-বেশ-ধারণ-প্রসঙ্গে ফুলের! 





* কাঁবকন্কণ চণ্ডাঁর শারণ-শক উপখ্যানে' বহবজাতাঁয় পক্ষণীর নাম আছে। 

1 কাঁবকক্কণ চণ্ডাঁর “কালকেতুর দ্রব্যাদি তত প্রসঙ্গে কয়েক প্রকার অস্তাদির নাম 
আছে। + 

£ শ্রীকৃষ্ণকার্ত্তানের কুন্দাবন খণ্ডে, কাঁবক*্কন চন্ডাঁর "গুজরাটে বনকর্ত্ান', ও মাঁশক 
গাঙ্গলঁর ধর্মমঙ্গলে নানক বহনজাতা বৃক্ষের নাম আছে। 

0. P- 8৪ 
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[প্‌ ১৩৯1, উষাহরণ-পালায় যডদ্ধ-বর্ণনা ও বেহুলা-লাখন্দর-পালায় 
লখখন্দরের 'ববাহ-প্রসঙ্গে বাদ্যযন্ত্র* প্রভাঁতর এক এক দীর্ঘ তালিকা স্থান 
পাইয়াছে। আলোচ্য কাব্যের একাধিক ক্ষেতে পুরুষ ও মেয়েদের বহু নামের 
উল্লেখ আছে | পদরুষ-পূ্‌ ১৪০-১৪১, মেয়ে_প্‌ ২৪০-২৪১] ৷ এই নাম 
নাম কি জাতীয় হইত তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। যুগ পাঁরবর্্তনে 
জনসাধারণের মনে নামের আদর্শেরও যে পাঁরবন্তন হয় তাহা কাবপ্রদত্ত এই 
নামসশ আধ্মনিক প্রচলিত নামের সাহিত তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে। ) 

কবিকঙ্কণ-চস্ডামঙ্গল সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ-প্রাচুযোঁ যেরূপ 
অতুলনশীয় হইয়া রহিয়াছে, তদ্রুপ কেতকাদাসের কাব্যও নানা কারণে আড়াই 
শত বৎসর পুব্বের বাঙ্গালী হিন্দু-সমাজ-জশবনের আলেখ্যর্পে পরিগণিত 
হইতে পারে। 

চাঁরতর-পারিচয়-_বেহুলা-লখিন্দর-পালার মধ্য দিয়াই মনসার চরম বিজয় 
গিঘোধিত হইয়াছে ৷ মত্তে পজাপ্রাপ্তি এবং তদ্দৰারা দেবতামস্ডলশীতে বিশিষ্ট 
আসন-লাভসম্বস্কে যে প্রচেষ্টা মথন-পালার মধ্যে নাতচ্ফুটভাবে আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছিল, তাহাই ক্রমে রাখালপজা,, ধন্বস্তার পালার মধ্য দয়া | বর্ত্তমান 
আলোচনায় পাঁরাশিষ্ট-অংশ ধরা হয়: লাই? জাগরণ বা. বেহনলা-লাখিল্দর- 
পালায় পূর্ণতা লাভ করিয়াছে ॥। মথন- চাঁদ ও মনসার বিবাদের যে 













১ বকে কেক তর আছে। 

1 চাঁদকে দিলেন হব বক্ষজ্ঞান কয়া । * ol 

__ মনসারে না মানিব এই জ্ঞান পায্মা॥: (প্‌ এ 
নির্জন রর 
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একম্‌লজাত বিভিন্ন বেল'ফুলকুজ্জের মত পরস্পর স্বতন্তর্‌পে প্রস্ফুটিত । 
সুতরাং প্রাত পালাতে চারিতগৃলি স্ব স্ব প্রভাবে আপনায় স্ফুরস্ত এবং কোন 
পালার বিশেষ চরিত অন্য পালাতে অযথা অতিক্রান্ত নহে। একমার মনসা ও 
নেতা ব্যতীত (উষাহরণ-পালাতে ই'হারাও অপ্রতাক্ষ) অপর কোন: ভারত সকল 
পালগুলিতে আত্মপ্রকাশ করে নাই। মনসার আপন প্রাতিষ্ঠা-অঙ্জন-বিষয়ে 
সদাজাগতি ও নিরলস প্রচেষ্টা এবং নেতার দেবাঁকে সন্বতোভাবে সাহায্য 
কারবার আকাঙ্ক্ষা--ইহাই হইল এই দুইটি চারত্রের ম্‌লকথা ৷ 

মথন-পালাতে ঘটনা-বর্ণনার মধ নৃতনত্ব থাঁকলেও চারত-চিত্রণে বিশেষত্ব 
তেমন কিছুই নাই। উষ্বাহরণ-পালাটি মূলতঃ পরাণ অনুসরণ কািয়া রচিত 
হইয়াছে। সুতরাং এই পালাতে চাঁরত্-চিত্রশে কেতকাদাসের নিজদ্র শাক্চির 
পরিচয়-দানের তেমন সুযোগ ছিল না। বাকী তিনটি অর্থাৎ রাখালপব্জা, 
যন্বস্তার ও জাগরণ-পালার মধ্যে প্রথম দুই'টিতে চরিত-চিত্রণের অবকাশ কম; 
কারণ ঘটনার বৈচিত্রের অভাব, তথা আকারের ক্ষনদ্রতা, এবং সন্বো্পার মনসা 
ও নেতার আতি-অধিকার ও ব্যাপ্তি অন্যান্য চরিব্র-সূস্টির পক্ষে বাধা হইয়া 
দেখা দিয়াছে॥ সুতরাং একমাত বেহুলা-লখিন্দর-পালার মধ্যদিয়াই চরিতগুলি 
কেতকাদাসের সুজন শাক্তরসে পুষ্ট হইতে পারিয়াছে। 

চাঁদ__বেহলা-লখিন্দর-পালার প্রধানতম পৃরবষ-চারিত চাঁদসদাগর। চাঁদ 
পরম শৈব,* চস্ডীর উপাসকা এবং মনসার মর্তাপুজার প্রধান বিদ্বেষশী। 
দেবীর কোপেতে তাঁহার ছয় পত্রের মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু চাঁদ__ 

“মনস্তাপ পায় তব্‌ না নোয়ায় মাথা। 

বলে চ্ঙ্গমযড়ি বেটী কিসের দেবতা॥' [প্‌ ১৯৪, পং ৬-৭1 
তিতা দবা সত তপ্ত হইল এই দৈহিক 

= শন শিব বালি বাতা কা সঙ্গ 

মনের ; চাপে ডিঙ্গার উপর ॥' [প্‌ ১৯৪, পং ১৬-১৭} 

1 ‘যে হাতে পল মই সোনার গস্বেহবরা। ৪ 

কেমনে পূজিব তাহে জয়াবিষহি॥ [লু ৩২৫, পং ৯৩-৯৬] 
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ও মানসিক লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের ইতিহাস অতি করুণ ও মম্ন্যাস্তক। পরশক্ষা 
যত কঠোর হয়, তাহা উত্তীর্ণ হইবার মধ্যে ততখানি মহিমা থাকে। স্বধর্ম্ম ও 
আদর্শ রক্ষা কাঁরতে যে লাঞ্ছনা ও দুম্দ্শা চাঁদ বরণ কাঁরয়া নিয়াছেন 
তাহাতেই তিনি নিজ মাহাস্ম্যে সুপ্রতিষ্ঠিত । কেতকাদাসের এই পালাতে উক্ত 
ঘটনা ৯৯৫ প্‌্ঠা হইতে ২১০ প্‌ষ্ঠা এবং ২৯৬ প্ঠো হইতে ২১৭ পড্ঠায় 
বার্ণ হইয়াছে। কয়েকটি মাত দুষ্টান্ত নিমে] উল্লেখ করা গেল। 
-// প্রত্যেক মানুষের নিকট নিজের প্রাণ সব্বপেক্ষা প্রিয়তম বন্তু। কিন্তু যে 
নিষ্ঠা বা' ঘূণার বশে অনায়াসে তাহা ত্যাগ করিতে পারা যায়, তাহা যে 
অসাধারণ এ বিষয়ে সন্দেহ নাই ৷ চাঁদ ডুবিয়া যাইতেছেন; অগাধ জলে প্রচণ্ড 
ঝড়ের মধ্যে 'ঝলকে ঝলকে জল খায় অধিকারী ।' এইবার মনসার স্বার্থ 
তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখা, সুতরাং তিনি নিজের আসন-পদ্মটি জলে ভাসাইয়া 
দিলেন 

‘জল খায়্যা মরে সাধু ঘন বহে শ্বাসে। 

হেন কালে পদ্মফল সমহখেতে ভাসে” (প্‌ ১৯৮, পং ২৪-২৫] 

চাঁদ বলে এই পল্মে মনসার জঙ্ন॥ 

হেন পদ্ম পরশিলে অনেক অধর্্ম॥ 

] এত ভাবি চাঁদবাণ্যা না ইল ফৃল। 

জল খায়্যা মরে সাধু নাহি পায় কুল॥' [প্‌ ১৯৯, পং ৯-৪] 
তারপর নারীগণ-সম্ননুখে নগ্রাবস্থায় লক্জিত হওয়া+, শমশান-বস্ত পারিধান 
করিয়া- দ্বারে মির করা, পক্ষিশিকারিগণ-কর্তৃক প্রহত হওয়া, 





* 'কুলবধ্‌গণ দেখি সাধু লক্জা পায়। + 

বিবসন অঙ্গ সাধ জলেতে জকোর 0 [পু ১৯৯৫ পং ২৩-২৪] 

1 “শমশানের কালি লাজে শিয়া পরে। 

সপ পলি যত হত 
বোঁড়িলেক যত পক্ষমারা। 











সে ৰাতে আনা Er ২০২, ২০-২৯ 





© 
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বন্ধগ্‌হে লাঞ্চনা,” কাণ্ঠবহন্ত+ এবং নজগ্‌হে নিজ ভৃত্যকর্ন্তক অপমানিত 
হওয়া? প্রভাতি নিদারুণ 'নিয্যাতন ও নিপীড়নের মধ্যে চাঁদ বিশেষভাবে 
প্রাতাষ্ঠত হইয়াছেন। 
চাঁদ স্বগূহে প্রত্যাবর্তন কাঁরয়া শুনিলেন লখাই জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছে। 

শিছুদিন পরে তান বিধিমত লখাইর বিবাহ চ্ছির কাঁরলেন। মনসার সাহত 
গিবাদ তানি ্ষণতরে ভুলেন নাই। তাই লোৌহবাসর নিম্মাণ কাঁরয়া বিষঘ] 
ওগুষধ ও সর্পভুক্‌ জীবদ্ধারা তাহা আবৃত কাঁরয়া রাখলেন। চেষ্টার পট 
নাই, কিন্তু দৈব দুরপনেয়॥ লখিন্দরের লৌহবাসরেই মৃত্যু হইল; কিন্তু এই 
সংবাদ শুনিয়া চাঁদ দুঃখিত হইলেন না। 

“শহনিয়া যে চাঁদবাণ্যা হরখিত হৈল। 

কান্ধে হে+তালের বাড়ি নাচিতে লাশিল॥' (প্‌ ২৫৮, পং ৯৫-৯৬] 
নিদারূশ শোকে চাঁদের ল্লায়ুমপ্ডলশী বিশঞ্খল হইয়া গেল নাকি? তান কি 
পাগল হইয়া গেলেন? মনে হয় তাহা নহে । চাঁদ এমন একটা দুর্ঘটনার আশঙ্কা 
বরাবর করিয়া মনে মনে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহার ভয় ছিল, হয়ত এই পরক্লেহ- 
সূত্র একদিন সুদূড় রজ্জন হইয়া তাঁহাকে এমন করিয়া বাঁধিয়া ফেলিবে যে, 
তিনি আর শিবের প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তি এবং মনসার প্রতি চরম বিতৃষ্ণা বজায় 
রাখতে পারিবেন লা, এবং যে বিবাদ তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বা মলেমন্ত 
তাহা নণ্ট হইয়া যাইবে । 

‘ভাল হৈল পুত মৈল ঠক আর বিষাদ। 

কানণী চেঙ্গমাড় সনে ম্দাল বিবাদ॥়" [পু ২৫৮, পং ৯৭-৯৮) . 





* ‘ভাঙ্গতে মনসা-ব্যার আস্যাছে আমার বাড়ী 
চাকা মারযা, বাড়ীর বাহির কর॥” [ প্‌ ২০৫, পং ৯৯-২০ ] 
+ ককাণ্ঠবোকা লৈয়া সাধ ম্যায় আগে আগে। 
স্দখের শরাঁরে তার বড় দর লাগে" চু ২০৭, পং ৯-২1 
+ 'নাড়ার মারণে সাধু হৈল কাতর। 
_. আর না মারিহ নাড়া আমি সদাগর ॥* [পু ২১৭, পং ১৯-৯২১ 
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কিন্তু পরে ঘটনা অন্যর্‌প ৷ বেহুলা স্বামণী, ছয় ভাসুর, চোদ্দ অধুকর নিয়া 
ফিরিয়াছেন। ‘হারা এবং মরা' দুই জিিষই একর তাঁহার কাছে ফারিয়াছে। 
দীর্ঘদিনের শোক-দুঃখের কারণ ও উপকরণ একেবারে একসঙ্গে সুখময় ও 
আনন্দময় হইয়া দেখা দিয়াছে । চাঁদ ভাবিত হইয়া পড়লেন; কিন্তু তবু 
মনসাকে দেবতা বলিয়া স্বীকার করিতে চাঁহলেন না। « 

'চাঁদবাণ্যা বলে আমি তবে প্াঁজ তায়। 

শনখানেতে চৌদ্দাঁডক্গা যদ ঘরে যায় ॥ 

তবে সে প্‌জিব আমি মনসার বার। 

তকে সে জানিব প্রত্যক্ষ বিষহারি॥" [প্‌ ৩২২, পং ২৯-২৪] 
মনে আশা, ইহা সম্ভব হইবে না, শীকল্তু তাহাও হইল। তখন বৃদ্ধ চাঁদ এত 
সুখের উপাদান প্রত্যক্ষ করিয়া এবং ল্র, পত্র, পৃতবধ্‌ প্রভৃতির সনিন্ব্ধ 
অন রোধ এড়াইতে না পারিয়া মনসার ক্ষমতা অস্বীকার করিতে সাহসী 
হইলেন না। একবার ভাবিলেন_ 

"যে হাতে পর্জল. মুই সোনার গদ্ধেশ্বরণ । 

কেমনে প্‌জিব তাহে জয়বিষহারি॥' | প্‌ ৩২৫, পং ১৫-৯৬] 
আবার ভাবিলেন_ 

এ] 'সাবিব্রশসমান হৈল পত্ৰবধূ মোর॥ 

ঘরেতে পাইলন মুই চৌস্দ মধনকর | 

হেন মনসার পডজা নাহ করি যাঁদি। 

বিপাকে হারাই পাছে হাতে পায়্যা নিধি॥' (পু ৩২৫, পং ১৭-২০1 


“এতেক ভাবিয়ে সাধু হৈল সুমাতি। 
বাদ আচল এখন: পতিৰ অস্ত ॥' [প্‌ ৩২৫, পং ২ টা 








(৬৯) 


বেহনলা_চাঁদের দ্‌ড়তা ও পৌর বেহলার কোমলতা ও নারীত্বের কাছে 

পরাজিত হইয়াছে । বেহনলা-চাঁরত্রের পশ্চাতে যে জল্মান্তরীণ ইতিহাস 
লুক্কায়িত আছে তাহাকে ভুলিলেও এ চারত্রের কোন লাঘব হয় না, উপরন্তু 
মহিমা ও মাধুর্য বুদ্ধি পায়। কেতকাদাস প্রসঙ্গত উক্ত তথ্য স্মরণ 
করাইয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি তাহাকে প্রাধান্য দেন নাই। 

“চরণ চিরণ দন্ত উচ্চ-কপান্লিনশী॥ 

মনসার বতদাসশ জনমিলা তিনি॥' [প্‌ ২১৫, পং ৯০-৯৯] 
এই ব্রতদাসীত্বের কথা কেতকাদাস কাহিয়াছেন এই মনে কাঁরিয়া যে, ইহাতে 
দেবীর মাহমা-প্রচারের সুবিধা হয় অধক॥ তব্তিন্ন অদস্টবাদের কথাও 
আছে 

“শিশবকাল হৈতে কন্যা শিখে নতাগণীত। 

মৃতপ্পাতি জাঁয়াইব ললাটে লিখিত॥' [প্‌ ২১৫, পং ১৪-১৫] 
এই অদস্টবাদ প্রাচশন বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্যতম লক্ষণ। কিন্তু বেহুলা- 
চারের মূল কথা হইতেছে পাতিত্রতা ৷ এই পাতিরতা-ধন্ম একদা এদেশে 
যে কি প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল তাহা প্রাচশন সাহিত্যের যে কোন পৃথিতে, 
ব্তকথায়, উপকথায়, গাজশীর গানে, সধবা-অনুষ্ঠিত নিত্যকর্ম্ম-পদ্ধতি-বিশ্লেষণে 
অনায়াসে জানা যায়। কাল দুর্নিবার। ঝাক্জগত জশবনে এই কালের কঠিন- 
তম রূপ হইতেছে মৃত্যু। মৃত্যু জীবনের চরম পরিণতি, অমোঘ ও অনিবাযা 
ঘটনা। ইহাকে রোধ করিবার শক্তি কাহারো হাতে নাই, কিন্তু একমাত্র সতীর 
হস্তে তাহার পরম পরাভব ঘটিয়াছে। পৌরাণিক সাবত্রশ-উপাখ্যানের মধ্যে 
এই দুরাশার যে মত্যুঞ্জয়শ বীজ অক্কুরিত হইয়াছিল, তাহাই এই লৌকিক 
কাহিনীর মধ্য দিয়া বেহুলা-চাঁরতে রুপে রসে গন্ধে মঞ্জারিত হইয়া উঠিয়াছে। 
বাঙ্গালীর অন্তঃপুর ইহার রূপে মুদ্ধ, গন্ধে ভরপুর! লোকের বিশ্বাস, পাঁত- 
ব্রতার পাঁতর বিনাশ নাই। গ্রাম্য গাজশীর গানে শুনা যায়_ 

সতাঁনারার পাতি যেন পন্বতের চড়ো। 
অসতাঁর পাতি যেন ভাঙ্গা নায়ের গংড়া॥” 


ভি 
(৬২) 


এই গভীর বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিশ্বাসের মত ক্ষণণজশীবী নয়_ইহা সমগ্র জাতির 
িশ্বাসবলে চিরায়ুষ্মান্‌ । তাই দেখা যায়, চাঁদ যখন বেহলাকে প্রথম দোঁখতে 
গেলেন তখন কন্যা সত কি না, তাহাই তাঁহার প্রথম জিজ্ঞাস্য হইল। মনের 
মধ্যে হয়ত পত্রের অকাল-মূত্যুর ক্ষীণ সম্ভাবনা জাশিতেছিল । 

'হেনকালে চাঁদবাণ্যা কহে আর কথা । 

যাঁদ সে তোমার কন্যা হয় পাঁতর্রতা॥ 

লোহার কলাই দিবে করিয়া রন্ধন। 

_ সেই ধনশী বিভা করে আমার নন্দনঞ' [প্‌ ২২৭, পং ৫-৮] 
SES সকলে, এমন কি বেহুলার পিতামাতা পযন্তি ইহাকে 
পাগলের প্রলাপ বলিয়া মনে কাঁরিলেন। কু বাহার তেজ অকলে নর 
করিবে তাঁহার কাছে লোহার কলাই 'সদ্ধ করা তুচ্ছ ব্যাপার। '* এ 

Af “বেহুলা বলেন মাতা না কর জন্দন। 

লোহার কলাই আমি করিব রক্ধন॥' (প্‌ ২২৭, পং ২৫-২৬! 
কিনতু ইহাই চরম পরাক্ষা নয়। নিদারুণ দুঃখ ও দার মধ্য দিয়া মৃত্যু 
জয়ের অভিযান তাঁহাকে করিতে হইল। এই অভিযানের বর্ণনা কেতকাদাস 
অতি নিপুণভাবে করিয়াছেন । 

কলার মান্দাসে বেহলা মৃতপাতির দেহ পি নাতির 

পথে একদিকে তাঁহার অনিন্দ্যসন্দর নবোন্তি্নী যৌবন-দেহের প্রতি মানুষের 

লালসা, অপরদিকে মৃত স্বামীর গলত শরীরের উপর মাংসভুক্‌ প্রাণিগণের 

লোভ, এই দুই শাক্তি দলিত করিয়া তাহাকে অভশণ্ট পথে অগ্রসর হইতে 

_. হইয়াছে । কোথাও অন্যনয়, কোথাও জো, কোথাও অশ্রজেল তাহার অন্য। 
তি পক ক লেস 





© 


(৬৩) 
যাহা হউক, এ গভাঁর প্রেম*ও সাধনা জয়যুক্ত হইল । বেহুলা স্বামশীর প্রাণ 
ফিরিয়া পাইলেন কিন্তু তাহাতে তৃপ্ত হইলেন না। ছয় ভাসুর ও শ্বশুরের 
সপ্ত 'ডিঙ্গার কথা তিনি ভোলেন নাই ৷ তিনি মৃত্যুকে জয় করিয়া শুধু নিজের 
স্বামী লইয়া সেই গৃহে ফিরিবেন_যে গৃহে আরও ছয়টি নারী স্বামী 
হারাইয়া এবং শ্বশুর ও শাশুড়ী ছয়টি পুত্র হারাইয়া মর্ম্ম-যাতনা ভোগ 
কাঁরতেছেন_এ রকম দারুণ কল্পনা তাঁহার মাস্তচ্কে আসিল না। 
এতদ্ব্যতাীত মনসার হটে যাহা ক্ষাত হইয়াছিল তাহা যাঁদ গ্দিগণত হইয়া পূরণ 
না হয়, তবে তাঁহার অভিযান সম্পূর্ণ সার্থক হয় না। একাঁদক্‌ দিয়া ইহা 
যেমন বেহুলা-চরিত্রের বিশেষত্ব, অন্যদিক্‌ দিয়া দোঁখলে ইহাদ্বারা এই 'সন্ধান্ত 
পারিস্ফুট হয় যে, সত নারী যে শুধু মৃত্যুকে জয় কাঁরতে পারে তাহা নহে; 
তাঁহার প্রভাবে সব্্বীবধ এহিক কল্যাণ সংসাধিত হয়। সাবিত্ী-চরিতের 
মধ্যেও শ্বশুরের অন্ধতানাশ, রাজা পুনঃপ্রাপ্তি এবং শত পত্রের জন্মের মধ্যে 
ইহারই ইঙ্গিত আছে। 

২ ইহা ছাড়া বেহলা-চারত্ের অপর একটি দিকে কেতকাদাস আলোকপাত 
করিয়াছেন) বেহুলা যে কেবল অসাধারণ ব্বাদ্ধমতশী তাহা নহে, সবরসিকাও 
বটে। গৃহে ফিরিবার পথে স্বামণকে লইয়া যোগশ ও যোগিনশীবেশে পিতৃ- 
গৃহদর্শন এবং শ্বশুরগৃহে ডোমনশীর বেশে গমণের মধ্যে কেবল যে আখ্যান- 
হাসামুখর আলোকচ্ছটায় নূতন দশীপ্তিও উদ্ভাঁসত হইয়াছে । কেতকাদাসের 
বিশেষত্ব এই যে, বেহুলা এখানে কেবল একটা আদর্শের প্রাতালীপি নয়_ 
রক্ত-মাংসের জশবন্ত মানুষ হইয়া উঠিয়াছেন। বেদনায়, শোকে, দুঃখে [তিনি 
করিয়াছেন, আনন্দে উৎসবে হাস্য-রাঁসকতায় সকলকে প্রসন্ন করিয়াছেন; অশ্রু 
ও হাসিতে পাঁরপ্ণ জীবনের সৃষ্টি হইয়াছে) 

মনসা-কেতকাদাস দেব মনসাকে চিত্রিত “কাঁরয়াছেন অতি সাধারণ 


মানবীরমপে ৷ হেমা 
০.৮-৪৯-এ 
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তখন চণ্ডাঁর নিদ্দেশে কার্ভিক-গশেশ শিবকে* জীগয়াইবার জনা ভাগনী 
মনসাকে আনতে িজয়াপব্বতে শিক্াছিলেন। মনসা ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট সকল 
বিবরণ অবগত হইয়া বলিতেছেন 
"যত দুখ দিল মোরে কাঁলনল সতাই।' (প্‌ ৩৪, পং ১৮) 
“ভাল হৈল মৈল বাপ খাইয়া গরল॥' [প্‌ ৩৪, পং ২০) 
'চ্ডকা রশ্ডিকা হৈল ঘুচিল সন্তাপ॥' [পৃ ৩৫, পং ৪) 
তার মৃত্যুতে বিমাতা চণ্ডা বিধবা হইয়াছেন অবগত হইয়া মনসার 
"চিল সম্তাপা- ইহাতে যে নারী-চির আঁত্কিত হইয়াছে তাহাকে আর যাই 
বলা হউক না কেন, দেবী বলা চলে না নিশ্চয়ই । 
নিরাঁহ রাখাল বালকগণকে ছলনা করিয়াছেন। তিনি রাখালদের গো-পাল 
হরণ করিয়া তাহা 'ফিরাইয়া দিবার লোভ দেখাইয়া প্‌জা আদায় কাঁরতে 
চাহিয়াছেন। 
“অবশেষে ধেনুলোভে তারা যেন পডে।' (প্‌ ১৫৩, পং ২০1 
মনসার ম্তা-প্‌জার প্রধান বিদ্বেষী চাঁদ। এই চাঁদের বন্ধধ ওঝা 
ধন্বস্তার। মনসা যতবার চাঁদের ছয় পৃত্রকে বধ করিয়াছেন, ধন্বস্তার ততবার 
তাহাদিগকে মন্ত্রবলে জশয়াইয়া দিয়াছেন। মনসার পক্ষে ধন্বস্তারর মৃত্যু না 
হওয়া পযন্ত চাঁদকে সায়েস্তা-করা সম্ভব নহে। তাই তিনি প্রথমে ধন্বন্তার-বধে 
কুতসগ্কল্প হন এবং ধন্বস্তারর স্ত্রীর সহিত ক্রাহ্মণণীবেশে 'সয়েলা' পাতাইয়া 
তাঁহার মৃত্যুযোগ অবগত হইয়া তাঁহাকে বধ করেন। এম্থলে শঙ্খচিল, 


হইয়া গুষধহরণ ও ধনামনাকে ছলনা কারিতে ॥ নসা যে খল 
ব্দ্ষিমতশ ছিলেন, তেমন মনে হয় লা। 2 প্রত পদ- 
ক্ষেপে সখা নেতার যুক্তি গ্রহণ করিয়াছেন এবং নিজ স্বার্থীসিদ্ধির জন্য ন্যায়- 
অন্যায় বিচারে পরাম্মদুখ হইয়াছেন । i 


ব115-545:2715734 ত 0 
চেষ্টা করিয়াছেন। 
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শবপাকে উহার" আজি ডুবাব তরণশী॥ 

তবে জানি মোর পহৃজা করে সদাগর।' [প্‌ ৯৯৫, পং ৬-৭} 
কিন্তু এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় চাঁদকে নানাভাবে লাঞ্ছিত কারবার জন্য তানি 
যেসকল কম্ম্ম করিয়াছেন তাহা কোন দেবতার যোগ্য নহে, এই মাত বলা 
যাইতে পারে। চাঁদ ভিক্ষা করিয়া যাহা সংগ্রহ কাঁরয়াছেন তাহাও হরণ 
করিবার জন্য মনসা গণেশের নিকট ইন্দনর যাচ্জা করেন। চাঁদ বনে কাষ্ঠ 
আহরণ করিয়া যখন 'ফারিতেছিলেন, সেই সময় তিনি হন্মানূকে স্মরণ 
করিয়া তাঁহাকে চাঁদের কাঠের বোঝার উপর বসাইয়াছেন। হনুমানের চাঁপে 
চাঁদ পাছে মারা যায়, এই আশঙ্কায় মনসা বলিতেছেন-_ 

“অধিক লা দিহ ভর সাধু পাছে মরে ॥ 

তবে ত আমার পুজা না হবে সংসারে ॥' (প্‌ ২০৮, পং ৩-৪] 
দেবসভায় পতা মহাদেব যখন লখিন্দরকে জাঁয়াইবার জন্য বললেন, তখন 
মনসা কপট চাতুরশ করিয়া বালতেছেন-__ 

“কি কারণে দেবসভা বল এতগৃলা । 

কেবা চিনে চাঁদবাপ্যা লখাই বেহুলা ॥ 

চিরকাল কার সনে নাহি কারি হ্ট। (প্‌ ২৯৩, পং ৭-৯] 


অবশেষে চাঁদ যখন পডজায় বসিয়াছেন, সেই সময় তাঁহার হাতে :হে+তালের 


_... হোতালের বাঁড়গাছি দূরে ফেল টান্যা॥' (প্‌ ৩২৬, পং ২১-২২] 
এইসকল কাহিনীর মধ্য দিয়া মনসার নিজ পুজা-প্রচারের উৎকট আকাগক্ষা, 
কপটাচার ও মিথ্যাভাষণ এবং চাঁদ হইতে ভাঁতি চমৎকারভাবে পারিস্ফুট 
হইয়াছে । এক কথায় মানব-[শশহ চাঁদকে পরাস্ত কারবার জন্য শিবকন্যা মনসা 
স্বর্গ-র্রসাতল আলোড়ন কারিয়াছেন। ইহাতে নর-চরিত্রের মাহাত্ম্য ও 
দেব-চারিতের খন্বতাই সত হইয়াছে। কেতকাদাসের লেখনশীতে দেবা মনসা 
অপেক্ষা মান্য চাঁদ ও নার বেহুলা উদ্জনলতরভাবে চাত্রত হইয়াছেন। এই 
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কাব্যে দেবতা সাধারণ মানুষের পর্যায়ে নামিয়াছেন, আর মানুষ নিজ তপস্যায় 
ও বাঁধে দেব-পয্যায়ে উন্নীত হইয়াছেন। 
পরিসর নাই । সংক্ষেপে এইটুকু বলা যায় যে, মাতার ঘেহ-ব্যাকুলতা, পিতার 
গাস্তা্যা, ঘটকের বাক্য-কুশলতা ইত্যাদি গ্‌ণগুলির সক্ষ প্রকাশ সুন্দরভাবে 
ঘটিয়াছে। “অল্প কথার ভিতর দিয়া তাহারা অনায়াসে মনে দাগ রাখিয়া যায়; 
একান্তভাবে ভুলিবার অবসর থাকে না। 

মদাদ্রত সংস্করণ-কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলের শুধ ভাসান- 
পালা বা বেহুলা-লাখিন্দর-পালার বহু সংস্করণ ন্াদ্রত হইয়াছে । বিভিন্ন 
বাঙ্গালা রামায়ণ ও মহাভারত রচাঁয়তাদের মধ্যে যের্‌প কৃত্তিবাস* ও কাশী- 
দাসের গ্রন্থই প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল, তেমনই মনসামঙ্গলের শতাধিক 
কবির মধ্যে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ-রচিত মনসামঙ্গলের ভাসান-পালা বা 
বেহনলা-লাঁখন্দর-পালাই প্রথম মনুদ্রুত হয়। অধ্যাপক শ্রীযৃক্ত বসন্তরঞ্জন রায় 
বিদ্বদ্বল্লভ-সম্পাদিত [ "বঙ্গবাসী"-যন্তে ১৩১৬ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত | মনসামঙ্গল 
গ্রন্থের পারশিষ্টে ১৮৭০ শকে মুদ্রিত মনসার ভাসান' হইতে অংশবিশেষ 
উদ্ধৃত হইয়াছে । ইহা সম্ভবতঃ '১৭৮০ শকে' হইবে। ১৭৮০ শকে মদাদ্রত 
এক খণ্ড কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের “মনসার ভাসান” গ্রন্থ উত্তরপাড়া রাজ- 
লাইব্রেরীতে আছে? । ১৮৭০ শক এখনও আসে নাই, বর্তমানে ১৮৬৪ শক 





* কৃতিবাস-রচিত রামায়শের প্রাচীনতম মুদ্রিত সংস্করণ ৯৮০৩ খষ্টান্দে ৭ খণ্ডে 
প্রকাশিত হয়। ্ 
1 কাশশীদাস-রচিত মহাভারতের আলিম হত সংস্করণের "১ম বহি" ৯০৯. 
খস্টান্দে প্রকাশিত হয়। সম গ্রন্থ ৪ বাহিতে ৩ বৎসরে প্রকাশিত হইয়াছিল। 
ও বাঁহ ৯৮০৯ বন্দে সা ১৮০০ শটে হইয়াছিল । 
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চালতেছে। মুদ্রণকালে ৭ ও ৮ অক্কের স্থান-বিপ্যায় হওয়া বিচিত্র নহে। 
ডাঃ শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন, এম.এ, পিএইচ.ডি তাঁহার 'বাঙ্গালা সাহিত্যের 
ইতিহাস গ্রন্থে ৯৭৭০ শকে মুদ্রিত এক সংস্করণের উল্লেখ কাঁরয়াছেন।* 
১৭৭০ শকাব্দে ১৮৪৮-৪৯ খুপষ্টাব্দ হয়॥ এই সংস্করণ আমি দেখবার 
সুযোগ পাই নাই৷ বৃটিশ গিউজিয়মে ১২৫১ বঙ্গাব্দে [ ১৮৪৪-৪৫ খুশী] 
মনদ্রিতাঁ, আমাদের পারিবারিক গ্রন্থাগারে ১২৫৯ বঙ্গাব্দের ১৩ ভাদ্র তারিখে 
মাদ্রত [১৮৫২ খিঃ1$, এবং ইণ্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগারে ১৮৫৭ 
খনপঘ্টাব্দে মুদ্বিত$ কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলের তিনটি বিভিন্ন 
সংস্করণ রক্ষিত আছে। কেতকাদাস ক্ষেমানান্দের “মনসার ভাসান" কবে প্রথম 
প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা শক্ত। তবে যেসকল সংস্করণের 
সন্ধান জানা যাইতেছে, তন্মধ্যে বৃটিশ চিউজিয়মে রক্ষিত ১২৫১ বঙ্গান্দে 
[১৮৪৪-৪৫ খুণীঁঃ] মুদ্ৰিত সংস্করণই প্রাচীনতম বলয়া নিদ্দেশি করিতে 
হয়। শ্রীহট্র-সাহিত্য-পাঁরিষৎ পত্রিকার একটি প্রবন্ধে মনসা-মঙ্গলের ৬৪টি 





দাস কতৃক 'িরাচিত। কলকাতা শ্রীষ্‌ক্ত মধসদেন শশীলের চৈতন্য চল্রোদয়' যল্যে 
মনগ্রাণ্কিত হইল। শকাৰ্দাঃ ৯৭/০।' প্‌ 1*+৯৩২। 

৮ ক্ষসানন্দের কাব্য প্রথম মুদ্রিত হয় ১৭৭০ শকান্দে (পু ৩৭৪) 

1 “মনসা-মঙ্গল। অর্থৎ....বিষহার দেবীর মাহিষা-প্রকাশক গ্রস্থ। 
[Manasamanigal. A poem describing the exploits of উস, the 
snake-goddess.] pp. iv. 114. ১২৫৯, [Calcutta? 1844] 8°'—Cata- 
logue of Bengali Printed Books in the Library of the British 
Museum. By J. F. Blumhardt, London, 1886. 

$ বর্তমান দুমিকার ৯ পঢন্ঠার পাদটীকা দরম্টব্য। 

§ ‘Manasir bhasina. An Account of Manasii, the Snake- 
Goddess. By Kshamananda Dasa and Ketakananda Disa. 
Calcutta, ই তে of the Library of the In 
Vol. 11. Part IV. Bengali, Oriya, and Assamese Books. By J. F. 
Blumbardt, M.A, London, 1905. 

1 প্মনসা-মঙ্গলের কয়েকখানি মনদ্রিত সংস্করণ" জ্রীহট-সাহিতা-পরিষৎ পাতিকা, 
৬ণ্ঠ বর্ষ, ৪র্থ' সংখ্যা [ ১৩৪৮ বাং), পু ৭৪-৮৪; বম বর্ষ, ১ম সংখ্যা [ ১৩৪৯ বাং], 


ওয় সংখ্যা { ১৩২ 1, পু ৭81 
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মদ্বিত সংস্করণের পরিচয় দিয়াছি। ইহাদের মধ্যে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 
ভাসান-পালার সংখ্যাই আঠারখানি। এই সংখ্যা অসম্পূর্ণ, ইহা বলাই 
বাহুল্য । 

কেতকাদাসের গ্রন্থাবলম্বনে রচিত অন্যান্য গ্রল্থ_কেতকাদাসের মনসা- 
মঙ্গল-অবলম্বনে একাধিক গ্রল্থ রচিত হইয়াছে। কুশদেব পাল-নামক* জনৈক 
কি-রচিত মনসামঙ্গল বা মনসা-চারত ১৭৯১ শকান্দে | ১২৬৮ বঙ্গান্দে ] 
প্রকাশিত হয়। ইহা যে কেতকাদাসের মনসামঙ্গল-অবলম্বনে রচিত 
হইয়াছিল, এই গ্রন্থের আখ্যাপত্রে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। নিমে] এই গ্রন্থের 
আখ্যাপত্র ও বিজ্ঞাপন যথাযথ উদ্ধৃত হইল ॥ 

আহার শরণৎ। মনসামঙ্গল অথ অর্িরত গ্রন্থ । কেতকাদাস 
ক্ষমানন্দের বিরচিত। পয়ারাদি ছন্দে পদ্মপ্‌রাণ গ্রন্থের মুল অবলম্বন করিয়া। 
ভ্রীষত কুশদেব পালকর্ভুক বিরচিত ও সংশোধিত হইল।॥ কলিকাতাস্থ চিৎপঢুর রোড 
'বন্দোবন বসাকের দ্টীট ১৭ নম্বর ভবনে। শ্রীবিশ্বপ্তর লাহার কিতারক্ধাকর যল্তে 
মুদ্রিত হইল॥ শকান্দঃ ১৭৯১।॥ মুলা ॥* আনা।' প্‌ ৩+৯২৬। 

শবজ্ঞাপন। 

কদদ্বগাছি নিবাসি গপযুক্ত শ্রীখবত কুশদেব পাল কবি মহাশয়ের রচিত 
মনসামঙ্গল অথাৎ মনসাচারিত পুস্তকের স্বত্ব তিনি আমাকে দিয়াছেন ইহার 
স্বহ্থাথিকারি আমি হইলাম অতএব কোন ব্যাক্তি ইহা পুনস্বাপ্রত কাঁরলে সমন্চিত 
ম্‌লোর দাবি আইন মাফিক তাহাকে দিতে হইবেক। 


সন ১২৬৮ 
মাহ আশ্বিন } 


শ্রীৰিশ্বস্ধর লাহা।" 
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এই গ্রন্থের একাধিক সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছল। আখ্যাপ| 
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আছে। কেতকাদাসের রচনার সাঁহত কুশদেব পালের রচনা বহুস্থলে 


যায়। স্থলভেদে এই কি ভণিতায় কেতকাদাসের নামের পরিবর্ত্তে' নিজের 
নামটি বসাইয়া দিয়াছেন মাত । কুশদেব পাল অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেতকাদাসের 
দীর্ঘ বর্ণনার পারিবর্তে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। নিমেএ কুশদেব 
পালের মনসা-চরিত হইতে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত হইল। এই পথীক্ত কয়টির 
সাহত বর্তমান সংস্করণের ৩৩২ পৃষ্ঠার ৭-২২ পংক্তি মিলাইয়া দেখিলেই 
এই দুই গ্রন্থের সাদৃশ্য অনুভূত হইবে । 


“মহাদেব পদ্ম তুলে, পদ্ন বনে বাঁ্য্য টলে, 
তাহা গেল পাতাল ভুবনে ॥ 

দেবী ভুজঙ্ষের মাতা, মনসা জাঁল্মল তথা, 
অপরে রহিল সিজ বনে ॥ 

কামধেন সতাষযুগে, সদা থাকে স-রলোকে, 
পালন করিত সৃরপাঁত ৷ 
যথা হর গোৌরশর বসাঁত॥ 

শ্রীরাম তুলসশী যথা, আঁত সুকোমল পাতা, 
কাঁপলা খাইল তাহা লোভে । 

তুলসণী ছেদন দেখি, মহেশ হইয়া দি 
কাঁপলারে শাঁপ দিল ক্ষোভে ॥' (পু ১৪৭) 


রাক্ষত বাঙ্গালা পৃথির তালিকায় কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 
মনরসামঙ্গল-অবলম্বনে রচিত 'মনসা-মাহমা নাটকের উল্লেখ আছে। এই 
নাটকখানি, পঞ্চানন রায় চৌধুরী রচনা করেন। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ 
১৯১০ অহ্টাব্দে মদ্িত হয়৷ - Fear 
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মনসামঙ্গল-রচাঁয়তৃগণ_ রায়বাহাদ রর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার 'বঙ্গভাষা 
ও সাহিত্য’ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে মাত কয়েকজন মনসামঙ্গল-কাঁবর পাঁরচয় 
দিয়াছিলেন। দশনেশবাবুর জণীবতকালে মাত উক্ত গ্রন্থের ষ্ঠ সংস্করণে 
মনসামঙ্গল-রচায়তাদের যে নামসুচা মৃদ্বিত হইয়াছে, তাহাতে সব্্বসমেত ৬২. 
জন মনসামঙ্গল-কাঁবর উল্লেখ আছে। ডাঃ সুকুমার সেন তাঁহার 'বাঙ্গালা 
সাহিতোর ইতিহাস গ্রন্থে এমন কয়েকজন মনসামঙ্গল-কবির উল্লেখ কাঁরয়াছেন 
যাঁহাদের নাম 'বঙ্গভাষা ও স্যাহতো' নাই । শীবস্বকোষে'র অষ্টাদশ ভাগের ৪৮ 
প্‌ষ্ঠায় ৫৯ জন মনসামঙ্গল-রচাঁয়তার নাম আছে । “বিশ্বকোষে' মনাদুত, 
কাবিসডশ এবং 'বঙ্গভাষা ও সাহতো' মৃদ্রিত কাঁবস্‌চা প্রায় অভিন্ন । নিম্যে 
১৯৪৭ জন মনসামঙ্গল-কাঁবর এক নামসূচশী মুদ্রিত হইল। এই নামস্‌চর 
৬২টি নাম 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থ হইতে গৃহশত হইয়াছে; অবশিষ্ট 
নামসমহ নিম্যোক্ত স্থল হইতে লওয়া হইয়াছে 

[ক] মহদ্িত বিভিন্ন মনসামঙ্গল-গ্রন্থ হইতে ।-_ব্যৰ্পেকবি মনসা" বা 
চেক মনসা-জাতীয় গ্রন্থ যে সম্ব্ ২২ জন বা ৬ জন কবিরই রচনা স্থান 
পাইয়াছে, এমন নহে। অনেক স্থলে অনুসন্ধানের ফলে নিদ্দি্ট সংখ্যার 
আঁতিরিক্ত দুই চার জন কবির লেখাও এ সকল গ্রন্থে পাওয়া গিয়াছে। 
পথেক্‌ পৃথক্‌ কবির রাঁচত বলিয়া যে সকল মনসামঙ্গল গ্রন্থ প্রচলত, সেই 
সকল গ্রচ্থ-অনুসন্ধানেও আঁতিরিক্ত দুই চার জন কবির লেখা আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। '‘বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে বিজয়গুপ্ত* ব্যতীত আরও ছয় জন 
কবির লেখা আছে। তদ্রুপ নারায়ণদেবের পদ্মাপ্‌রাণোঁ নারায়ণদেব ব্যতীত, 
আরও তের জন কির লেখা এবং বংশশদাসের পদ্নাপুরাণে$ বংশীদাস 


* ৯৩৩৭ বঙ্গান্দে মুত প্যারমোহন দাসগুপ্ত সংগৃহীত ও শরংকুমার সেনগুপ্ত 
এ.সম্পাদিত সংস্করণ দুষ্ট ॥ ৯ 
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ব্যতাঁত আরও পাঁচজন কবির লেখা পাইতেছি। এই সকল মুদ্রিত সংস্করণ 
হইতে আমরা কয়েকজন কবর নাম সংগ্রহ কাঁরয়াছি। 

[খ] বিভিন্ন গ্রন্থাগারে রক্ষিত পযাথ হইতে ।--বাঙ্গালা দেশের কয়েকটি 
গ্রন্থাগারে হস্তলিখিত প্রাচীন প্াথ সংগৃহিত আছে। এই সকল গ্রন্থাগারের 
মধ্যে বঙ্গীয়-সাহিতা-পারষদে রক্ষিত ২০০ পাথর তালিকা, কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত ২১১৯ পীর তালিকা, মৌলবী আব্দুল কাঁরম 
সাহিত্য-বিশারদ-সংগৃহশত ৬০০ পাথর তালিকা, বশরভূম রতন লাইব্রেরীর 
২০০ পাথর তালিকা, শ্রীহট্র-সাহিত্য-পারষদে রক্ষিত ৩৬০ পৃথির তালিকা 
মুদ্রিত হইয়াছে । এতদ্যাতশত বঙ্গীয়-সাহতা-পাঁরষৎ পতিকা, রংপুর-সাহিত্য- 
পারিষৎ পত্রিকা, এবং ঢাকা-সাহিতা-পারষদের মুখপত্র 'প্রতিভা'র ' বহু 
প্রবন্ধে প্রাচীন বাঙ্গালা পনির পরিচয় মৃদ্বিত হইয়াছে । এই সকল মদাদ্রত 
তালিকা হইতে এবং বিভন্ন গ্রন্থাগারে রক্ষিত হস্তালখিত পাথর অম্দাদ্ুত 
তালিকা হইতে বহন নাম সংগ্রহ করিয়াছি। বর্তমানে বাঙ্গালার [বিভিন্ন 
গ্রন্থাগারে প্রায় ৩০০ হস্তালখিত মনসামঙ্গল গ্রন্থ রাক্ষিত আছে। 

[গা মনসাতত্ক ও মনসামঙ্গলের উপর লিখিত এবং বিভিন্ন পত্রিকায় 
মনাদ্ত প্রায় ৬০টি প্রবন্ধ হইতে কয়েকজন নূতন কবর সন্ধান পাইয়াছি। 

[নিমের বণনিকক্রামিক কবি-নাম-সূী প্রদত্ত হইল। ইহা বলাই বাহুল্য 
যে, এই তালিকায় বহু গায়েন কাবি-পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছেন। খাঁটী কবি 
নিত না হওয়া পথান্তি কে কাব ও কে গায়েন, তাহা স্থির করা সম্ভবপর নহে। 


কবি-নাম-স্চী 
অনস্ত পাশ্ডিত কবি চন্দ্র কমললোর্চন 
অনুপ চর ভট্ট কাঁব বল্লভ কালারায় 
আদিত্য দাস কবি রক্গাকর কালিদাস 
_  আনন্দরাম চক্র কমলনয়ন কালীচরণ সিদ্ধান্ত 











রবিদাস বিপ্র রামেশ্বর নন্দশ হারদাস দেব 
রমাকান্ত রায় তিলক হরিবল্লভ 
রসিকচন্দ্র দ্বিজ রায় বিনোদ হারিরাম দ্বিজ 
রসিকানন্দ র্‌পনারায়ণ হরিহর দন্ত 
রাজকৃ্ণ যদ্ঠীবর দত্ত হৃদয় ব্রাহ্মণ 
রাজাসংহ যষ্ঠাঁবর সেন হৃদয়ানন্দ দত্ত 
রাধাকৃফ শশিভূষণ দেব 

মনসামঙ্গলের দ্িতশীয় খণ্ড ।--মনসামঙ্গলের দ্বিতীয় খণ্ড প্রধানতঃ- দুই 
ভাগে বিভক্ত হইবে। প্রথমভাগে মূল গ্রন্থের পাঠান্তর এবং হাসন-হোসন-পালা 
থাকিবে; দ্বিতীয় ভাশ্ে-সনসা-তত্ব ও মনসা-মাহাত্ম্য-শশর্ষক অংশে মর্ভততত্বে 
গ্রন্থের তুলনামূলক সমালোচনা প্রসূতি থাকিবে। 

কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন ।_কালিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ষণ্ঠবার্ধক শ্রেণীর ছাত্র 
থাকা অবস্থায় স্বৰ্গত রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিন্দেশে 
এই গ্রন্থ-সম্পাদনে ব্রতী হইয়াছলাম॥ এম.এ. পাশ করার. পর যখন ১৯৩২ 
ইং “রামতনন লাহিড়ী” সহকারণ গবেষকের পদে যুক্ত হই, তখন হইতে 





0৭৪) 


অন্যান্য কাজের সঙ্গে এই গ্রন্থের কাজও চাঁলতোঁছিল) এই গ্রন্থ দ্রুত দেখিলে 
যাহার সব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ হইত, আমার 'শিক্ষাগর্‌ সেই দীনেশচন্দ্র সেন 
মহাশয় আজ পরলোকে। তাঁহার উদ্দেশ্যে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন 
করি। স্বর্গত শ্রদ্ধেয় অমৃলাচরণ বিদ্যাভুষণ মহাশয়ের আমি ছাত্র ছিলাম না। 
কিন্তু তানি আমাকে ছাত-তুল্যই ল্লেহ' করিতেন। তাঁহার জশবিতকালে এই 
গ্রন্থের যে সকল ফম্মা মৃদ্রিত হইয়াছিল, তাহার প্রত্যেকটি তান দেঁখয়া 
'দিয়াছিলেন॥ "রামতনদ লাহিড়”-অধ্যাপক রায় বাহাদনর শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত 


_ খগেন্দ্ৰনাথ মিত, এম.এ. মহাশয়ের নিকট নানাভাবে সাহায্য পাইয়াছি। প্রণীত- 


ভাজন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিপদ চক্রবন্তঁ, এম.এ., ও সডহৃদুর শ্রীযুক্ত মাধব 
ভট্রাচাযাঁ, এম.এ., প্রভভীতি আমার গ্রশ্থের প্ররফ দেখার কারো আমাকে সাহায্য 
কাঁরয়াছেন। সতীর্থ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেরদ্বনাথ চক্রবন্তপ, এম.এ" বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে রক্ষিত একাধিক মনসামঙ্গল পথ নকল কারবার সময় আমার 
সহায়ক ছিলেন। কলিকাতা 'বশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ রেজিস্ট্রার শ্রীযুক্ত 
যোগেশচন্দ্র চক্রবস্তাঁ, এম.এ., এবং শ্রীসরস্বতণী প্রেসের ডিরেক্টর প্রণীতভাজন 


শ্রীযক্ত শৈলেন্দ্রনাথ গৃহরায়, বি.এ, মহাশয়ের জন্যই এত ববলশ্বেও বর্ত্তমান 


পারিস্থিতির মধ্যে এই গ্রচ্থখানি প্রকাশিত হওয়া সম্ভবপর হইল। এই গ্রন্থ * 
সম্পাদন-কালে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের সংগূহশীত কেতকাদাস 


 ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল পুথি দেখিবার সুযোগ দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে 





০. 


আবদ্ধ কারিয়াছেন। যাঁহারা আমার" শুভানুধ্যায়ী ও প্রণীতিভাজন, তাঁহাদের 
সকলের কথাই. আজ স্মরণ: হইতেছে। টি 11551 
মরণ ব্যাপারে আমি যাঁহার 
তই সাহা ও উস ই সি তিনি আমারা. 











দেবদেবী-বন্দনা ও কবির আত্ম-পরিচয় 


তত্ত কেহ বলিতে না পারি॥ | 
গণপাতি দেবের প্রধান । 
একদস্ত গজানন বক্গরূপ সনাতন 


অকিপ্চন জনে দয়াবান্‌॥ ১৫ রা 

















রাগ সপ্ত তাল মান কিছু মোর নাহ জ্ঞান 
তব পদে লৈলাম শরণ ৷ 

দেবাসর-নাগ-নর পশহপক্ষণী জলচর 
সৰ্ব্ব ঘটে বৈস সরস্বতশী। 

তোমা বিনে বাক্যবায় ব্রহ্মার শকাতি নয় 
বোল বাল তোমার প্রকৃত ৷ 

শাস্ত্র সঙ্গীত ধর গলে গজমাতি হার 
আভরণ মণ মরকত ৷ 

রবি শশশ পুর্হৃত সে হয় তোমার দৃত 
আর চরাচরগণ যতা। 

ষড়খতু রসভাগ বন্দিলাম ছয় রাগ 
প্রিয় যার ছত্রিশ রাগিণণী। 

নাম তোমার মধমতশী উর মাতা সরস্বতী 
ক্ষেমানন্দ বিরচয়ে বাণী ॥ 








৯০. 





প্রথমে বন্দিয়া গাইব ধৰ্ম্ম নিরঞ্জন । ৫ 
ধবল আসনে স্হিতি ধবল বরণ ॥ 

হংসাসনে ব্ৰহ্মা বন্দো গরুড়ে নারায়ণ। 
ব্ষভবাহনে বন্দো দেব তিলোচন ৷ 

উত্তরে বন্দিয়া গাইব বাস হিমালয়। 
হিমালয়ে জন্ম নিলেন পার্তশ অভয়॥ ৯০ 
প্যব্বেতে বন্দিয়া গাইব ভানু যে ভাস্কর । 
দক্ষিণে বন্দিয়া গাইব গঙ্গাসাগর॥ 

দক্ষিণে প্রণাম কি দেব জগন্নাথে । 








দেবদেবী-বন্দনা 


স্বর্গে ইন্দ্র বন্দিলাম পাতালে বাসুকি । 
জলাসনে বন্দিলাম লক্ষ্মণ সরস্বতশী॥ 
পাতালে বান্দিলাম বলি সেই তুলা জ্ঞানে । 
যত নাগগণ বন্দো পাতাল-ভুবনে ॥ 

অষ্ট লোকপাল বন্দো প্রভাতের ভান্ড। 6 
রস বৃন্দাবন বন্দো আর রাধা কান্‌॥ 
নিবন্ধীপের চন্দ্র বন্দো শচণীর নন্দন ৷ 

যার গণে মোহ গেল এ তন ভুবন॥ 

! গোরাচাঁদের মহিমা যেবা করে রাতিদিনে। 
| গোরাঙ্গের মহিমা কাঁহ শুন এক মনে॥ ১০ 
|) বৈফব হয় যদি জাতি অবসান । 

-অভক্ত সন্ন্যাস নহে তাহার সমান॥ 
কুবের বরুণ বন্দো দশ 'দিক্‌পাল। 

প্রমথ চণ্ডাল বন্দো গৃহ চণ্ডপাল॥ 
মাহযবাহনে বন্দো যম মহাশয় । ৯৫ 
কুরঙ্গের পিঠে বন্দো করন্য (2) প্রলয় ॥ 
চন্দ্র-সংর্যাঁ বন্দিলাম আর তারাগণ । 
ডাকিনী যোগিনশ-পায় লইন্ শরণ॥ 
মকর-বাহলে বন্দে! গঙ্গা ভাগশীরথশী। 
হৃদয়ে কালিকা বন্দো িহহায় সরস্বতী । ২০ 
অরদণ-বরুণ বন্দো গোরা ক্ষেতপাল ৷ 
পাইথানে গ্রমা বন্দো ঘুরুনে মাখাল ৷ 
ভান্দ ভাস্কর বন্দো বীর হনুমান 

জট ঠাকুরাণশ বন্দো বড় গুণধাম ৷ 
'্রিভুবনে বান্দলাম যত ভগবত ৷ ২৫ 
জন্মে জন্মে তোমার পায় রহ্‌ক ভকাঁত॥ 





সাগরের জল যদি কলসে প্রমাণি। 

তোমার মাহমা গুশ কি বলিতে জানি ॥' 
৮ কোথা আছ ভগবত উর গো আসরে । 
একদস্ড উর মাতা সেবক-স্মরণে ॥ 

মৌলায় বন্দিয়া গাইব তোমার বিশ্রাম। 6 
ছা... শ্োভাচন্দর বান্দিলাম বড় গুশধাম ॥ 
ৰা বন্দনা বন্দিতে মুখে না কারিহ হেলা । 
> বালিডাঙ্গায় বন্দিব সন্বমঙ্গলা ॥ 
দক্ষিণে দরজা বামেতে সরোবর । 
পাছু শোভেন মাধব সম্মুখে দামোদর॥ ১০ 
হলাদিপুুরে বন্দিয়া গাইব সব্তমঙ্গলা। 
কালাঘাটে বন্দিয়া গাইব রস্ড কমলা ॥ 
রঙ্গনঘাটে বন্দিয়া গাইব দেব বিশালাক্ষণী। 
একমনে বন্দিয়া গাইব মন চন্দ্রমুখী॥ . 
জয় জয় দিয়ে বন্দো জয় বিষহরি॥ ৯১৫ 
পাতালভুবনে জন্ম পাতালকুমারণী ॥ 
পেন্মবনে জন্ম হৈল পদহমা কুমারণী। 
বনের ভিতরে নাম মনসা কুমারণী॥ 
িয়াপাতে জন্ম হৈল কেতুকাসন্দরণী। 


bs তোমার মাহমা মাতা কি বলিতে জানি। 
2 মা-বাপের কোলে যেই পত্রের ধামানাী ॥ 
k নেহালি পল্মের পর্ণা বন্দো নেতের বসাঁতি। 
সিযুয়াপন্বতে যথা আছেন ভগবত 
পাপুয়া 


৮82 এ 


স্পা 





উনকোটি নাগের মাতা জয় বিষহারি ২০ 


বন্দনা বান্দিলাম ভাই মন করিয়া শ্থির। ২৫. 
























শত শত আউল্যা বন্দো মন্তকের পাগে। 
গাঁতের ভাজ মন্দ তোমারে সে লাগে ॥ 
সাহানা বকুল বন্দো বাবুর মোকাম ৷ 
দক্ষিণে বড়খাঁ গাজশী বড় গৃণধাম॥ 

বন্দনা বন্দিতে যাহা এড়াইয়া যায়। ৫ 
অশেষ প্রণাম মোর সেই দেবের পায় ॥ 

জনক জননশী আদি বন্দো গুরুজন ॥ 
তাহাসভার মাহমা না যায় কথন ॥ 

আমা পত্র উদরে ধার বড় পাইলে দুখ । 
তাহার প্রসাদে দোঁখলাম সংসারের মুখ ॥ ৯০. 
তাহাসভাকার পায় আমার ভকাতি। 


জন্মে জন্মে হয় যেন আমার মনকতি ॥ 
গাইল কেতকাদাস মনসার পায়। 
হরি হার বল সভে বন্দনা হৈল সায় ॥ 





জগতশী জগতদরাময়শী। ৯০. 

যে জন তোমারে জানে যোগী জপ করে মনে 
যখন যেমত দেহ মতি । 

প্রকাশ না জানে কেহ মোরে পদছায়া দেহ 
দূর কর দাসের দুর্গত! 

ভুজঙ্গ-আসনে বাস মুখে মন্দ ম্‌দুহাসি ১৫. 
আনন্দে আমোদ অবিরত। 

একমন একভাবে যে তোমার পদ সেবে 
ফল দেহ তার মনোমত॥ 

সাধিবে সকল ভার তোমা বিনা কেবা আর 
আপনি অশেষ মায়া জান ॥ ২০ 

স্জনপালনকারশ ছিবারে ত্রিপুরার 
জন্ম লৈলে পাতালভুবন ৷ 

" তুমি সংসারের সার সনাতনশ সভাকার 

মনরে বুল ঘটে ঘটে। 
নি ২৫ 


্ কহ 








৯০ 


প্রেমানন্দ নিত্যানন্দ হরিদাস মকরন্দ 
চৈতনা-চরণে যার প্রাণ 

কলিযুগে অবতার নিত্যানন্দ নাম ধার 
হৈলোক্য করিল পাঁরত্রাণ॥ 

এ হেন চৈতনাহারি এহারে প্রণাম কার 
শচী পূরন্দর নমস্কার ॥ 

চৈতন্য-চরণে মন ক্ষেমানন্দ-বিরচন 


৯৫ 


২০ 





২০ 


৯১ 





৯২ 
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মনসা-মঙ্গল 


নিজ গ্রাম ছাড়ি যাই জগন্নাথপুর পাই 
প্রাতঃকাল নিশি অবসান । 

তথায়েতে নাঁলাম্বর উত্তারতে দিল ঘর 
হাঁড়ি চাল সিধা গুয়া পান ॥ 

রাজা বিফুদাসের ভাই তাঁহারে ভোঁটতে যাই 
নাম তাঁর ভারামল্ল ॥ 

তানি দিলেন ফুল পান আর তিনখান গ্রাম 
গলখাপড়া বসাতির স্থান৷ 

এইমত কতক দিন আমার পাললাইন 
কপালে কৈ লিখল বিধাতা। 


6 


৯১০ 


শন পৃত ক্ষেমানন্দ কতেক কারিব দ্বন্দ্ব + 


খড় কাটিবারে বলে মাতা 

তোমরা কি রাজার বেটা ঘরে নাই খড়কুটা 
দেখ প্র পরের আশ্রয়। 

মনে কাঁর সবিস্ময় বেলা আছে দণ্ড ছয় 
সঙ্গে লয়্যা অভিরাম ভাই। 

অবসান দেখি বেলা শ্রামের উত্তরে জলা 


খড় কাটিবারে তথা যাই ॥ 
যথায় ছাওয়াল পাঁচে খোলা দিয়া জল [সি*চে 


১৫ 





© 


কবির আত্ম-পাঁরচয় 


গালাগালি দিল তারা মৎস্য ছিল হাঁড়িভরা 
সকল নিলেক ক্ষেমানন্দ। 

যতেক শিশহতে মেলি দেয় তারা গালাগালি 
পথ আগ্চলিয়া করে দ্বন্দ্ব 

মৎস্য লৈয়া অভিরাম চালল আপন ধাম ৫ 
যত 'শিশহ গেল নিজ ঘরে। 

আমি হৈলাম একেশ্বর প্রাণে না কাঁরলাম ডর 
রাহিলাম খড় কাটিবারে॥ 

সন্ধ্যাকাল হৈল যদি খড় না মিলায় বাধ 
কপালে লিখিল ইহা লাগ। ১৯০ 

আচদ্বতে আইল ঝড় . পগার গড়ায় খড় 
সমুখে দেখলাম মুচিমাগণী ৷ 

মনচনীর বেশ ধরি বলেন দেবী বিষহারি 
কাপড় কিনিতে আছে টাকা? 

এতেক কহিয়া মোরে কপট চাতুরণী করে ১৫ 
যক্কে একাইয়া দেই টাকা॥ 

চরণে পি'পশীড়া খায়... ক্ষেমানন্দ ফির্যা চায় 
সমুখে মু্চিনী অদর্শন। 

মুচিনারে না দেখিয়া মনেতে বিদ্নয় হয়্যা 
ভাবি মনে এই কোন্‌ জন॥ ২০ 


যের্‌প দেখিলা দৃ্‌ষ্টে মানা কৈলা প্রকাশিতে ২৫ 
কহিলে না হবে তোর ভাল। 


৯৩ 





তোমা বিনে অন্য নাহি গাতি। 
যেই পড়ে যেই শুনে রাখবে তারে সন্বক্ষণে ৫ 
অন্তকালে হইবে সারথি ॥ ~ 





© 


মনসা-মঙ্গল 
_মথন-পাল! 
দেবগণের পরামর্শ 
* * * তার অলক্ষণ হেতু, 
মউর মৃষকে চলে গৃহ গজানন । 
হারিষে চলিলা তথা যত দেবগণ॥ 
কুবের বরুণ যম দশাদিক্‌পাল । 
অসনর প্রবল চলে শেষপাঁত কাল ॥ 
কিল্পরা কিম্লরী সঙ্গে চলিলা ভবানশী। 
কেশরণী বাহনে চণ্ড জগত-জনন'ী ॥ 
কাপিগণ লয়্যা আলা পবনের সনত। 
সমুদ্রের তটে সভে হইল মজত॥ 
মহেশ বলেন শুন দেবাসনরগণ । 
শ্বেতবর্ণ সিন্ধ কেন কর নিরীক্ষণ! 
আছিল উত্তম জল অগাধ নির্্মল। 
শ্বেতবর্ণ দেখি কেন সমুদ্রের জল ॥ 
ব্া বলেন শুন হর তেজোমর ৷ 
ধিয়ানে জানল এই কপ্পিলার পয়॥ 
মহেশ বলেন ইহা কিসের কারণ। 
কাপলা করিল কেন জলধি ভরণ॥ 
ব্ৰহ্মা বলেন ইহার আছে প্‌ন্বকথা। 
কাঁপলার দুদ্ধ এই কভু নহে মিথ্যা॥ 
যতেক দেবতা বলে এই বোল দড়। 
কঁপলার দুদ্ধ এই তবে কেন * *॥ 
যতেক দেবতা কর এই দডদ্ধ পান। 
শুনিয়া দুখিত হৈল ঠাকুর ঈশান ॥ 


এ, 


৯০ 


১৫ 


২০ 





১৬ 


মনসা-মঙ্গল 

মহেশ বলেন এই * * * বে কৃত। 
আমার বচন শুন করি পল্সামৃত॥ 
শুনহ দেবতাগণ কাঁরব মথন । 
হারিষে কাঁরব সভে অমৃত ভক্ষণ॥ 
এতেক শুনিয়া বলে যত দেবগণ। 6 
অনেক জঞ্জাল হয় করিতে মথন ॥ 
মহেশ বলেন মনে ভয় কর যদি । 
উপদেশ বলহ কেমনে হব দাধি॥ 
প্রজাপতি বলে শুন হর শাস্ত-শ্‌ল। 
দুদ্ধ আছে দধি হয় আনিলে তেতুল ॥ ৯০. 
যদি সে করিবে হর মথনের কাযা । 
পক্ষ পাঠাইয়া দেহ রাবণের রাজ্য ॥ 
লক্কায় রাজতি করে রাজা দশানন॥ 
তাহার গড়েতে আছে তেশতুলের বন॥ 
ল্কার, ভিতরে নাই দেবতার গাঁতি। ৯৩. 

ম লক্কার গড় অনুপম আতি॥ 

সব কৰ্ম্ম হয় পক্ষগণ হৈতে ৷ 
পক্ষ পাঠাইয়া দেহ তে+তুল আনিতে ॥ 
এতেক বলিলা যাঁদ রক্ষা নারায়ণ ॥ র্‌ 
পক্ষগণে ডাকিলা ঠাকুর তিলোচন ॥ ২০ tt 
রাচলা কেতকাদাস দেবনপদে গাঁত। ls 
যে গায় যে গায়ে তারে রাক্ষবে জগতণী॥ 





গজ গেলা ডিঙ্গা ছোরে আল্য তারা বাপ-পোয়ে 
শবপদে করিল প্রণাত ॥ 


পক্ষ আল্য লাখে লাখ চক্রবাকনী চক্ৰবাক 
চাতক চাতকণী ‘বিহঙ্গম ৷ 

বিহঙ্গম তার সঙ্গে চলিল পরম রঙ্গে 
রাজহংস ব্রক্মার বাহন ॥ 

উলদ্প-আসনা মুখশী খজন খজনা পাখী 
কুরঙ্গ সারঙ্গ শারণী শুক । 

শ্বেতবর্ণ স্মেতাপক্ষ উড়্যা আল্য লক্ষ লক্ষ 


কয়ের ময়ের পক্ষ দল পিপি লক্ষ লক্ষ 
সিথান সয়চান গুরুমুখা । 
কুট্যা-কর্ণ' বুলবুল চলে সমুদ্রের কূল 


৯০ 


১৫ 


২০ 


২৫ 


৯৭ 








মথন-পালা 


'টিয়াপক্ষণীর লঙ্কায় গমন ও তে'তুল-আনয়ন 


ডাকিল যতেক পক্ষ ছিল পৃথিবীতে । 
উপনীত হৈল সভে শিবের সাক্ষাতে ৷ 
মহেশ বলেন পক্ষ হের শুন সিয়া। 
কে যাবে লঙ্কার পদুরী বিড়া উঠাইয়া ৷ 
তেতুল আনিয়া দিবা কারব মথন ॥ 
কোপত কোকিল শনি বিষাদিত মন ॥ 
চকোয়া চকোই শুনি হেট করে মাথা ॥ 
সয়চান বলে আম না যাইব তথা 
হরের সদনে বক করে নিবেদন । 
আমি নাই চিনি গোসাঁঞ তেতুল কেমন ॥ 
রায়মণি পক্ষ বলে শুন দেব রায় । 
লগ্কারে যাইতে নারি যদি প্রাণ যায় 
করযোড়ে নিবেদন করে হাড়গেলা। 
লগ্কারে যাইতে না বলিহ শাশকলা॥ 
রাক্ষসে ধরিয়া খাব বড় বড় পক্ষ । 
বড় পক্ষ যাইতে তথা বড়ই অশক্য 
সারেস সিতান বলে যদি কাট মাথা । 
প্রাণ গেলে তবু মোরা না যাইব তথা॥ 
গবষাদ ভাবিয়া বলে তিতির ডাহনক । 
শুনিয়া লক্কার নাম মনে বড় দুখ ॥ 
যত পক্ষগণ রহে হে'টমনণ্ড হৈয়া। 
কারে যাইতে পান উঠাইল টিয়া॥ 

_ শীশবেরে প্রণাম করি উঠাইল পান। 
যত পক্ষগণ সভে পাল্য অপমান 


১০ 


১৫ 


২০ 


৯৯ 





২০. মনসা-মঙ্গল 


মহেশ বলেন টিয়া তোমার কল্যাণ৷ 
তোমার প্রসাদে তবে কাঁর সুধাপান | 
তোতুল আনিতে পার তবে দেশি ভাল। 
মনে না কাঁরহ ভয় লষ্কাপুরাী চল।॥ 
....._ এপস্দুকর্ণে তোমার পাখা কারিব ভূষিত ৷ 
রা ₹ অন্তে তোর বর দিব কাম্য বিরচিত॥ 
শিবের চরণে টিয়া কারিলা প্রণাম । 
চাঁলল কনকপুরণী রাক্ষসের ধাম ॥ 
পাকসাটে যায় টিয়া শূন্যে কার ভর। 
হরের আরাতি যাত্যে লঙ্কার ভিতর॥ ৯০ 
পবন-গমনে যায় হরাষিত মনে । 
শ্‌ন্যভরে লঙ্কাপদররী গেল একদিনে॥ 
দশানন নামে রাজা লগ্কার ঈশ্বর । 


4 


প্রবেশ কারিল তার গড়ের ভিতর ॥ 
গড়ের নাহিক ওর অতি বিলক্ষণ । ৯৫. 
পরীর দক্ষিণ ভিতে তোতুলের বন॥! 
রী পবনে করিয়া ভর তথা গেল টিয়া। 
মনে হরাষিত বড় তেতুল দেখিয়া 
ভালেতে বসিয়া তার খাল্য একখান । 





যতেক দেবতাগণ হইলা বিস্মিত ৷ 

নিষেধ না মানে হর এই বিপরীত ॥ 

মহেশ বলেন শুন যত দেবগণ। 

বাসহীক আনিয়া কর দশ্ডের ছাদন॥ 

গাইল কেতকাদাস দেবী-পদে গাঁত। .. &. 
অস্তকালে রণে বনে তুমি গো সারখি॥। a, 


দেবগণ-কর্তুক সমদ্র-মস্থন bed 
তিপদণী 


তেতুল পাইয়া পয় সঙ্গত হৈল দধময় 
হরাষিত যত স্‌রাসুর। 
চাঁণ্ডকা জানিয়া মনে নিবেদিল তিলোচনে ৯০ 
> শান্ত হও ঈশান ঠাকুর॥ 
মথন না কর গঙ্গাধর ৷ 








২২ 


তাহা হৈল ইন্দ্রের বাহন । ৯০ 


হংসের ধবল অঙ্গ দেখিয়া ব্রক্ষার রঙ্গ ১৫ 





_ খিক; খিক জ্বলে বহ্নি কালীর সমান। 
কালকূট দেখ্যা হাসে ঠাকুর ঈশান ॥ 
“বিষম বিষের কথা কহে দেবগণে। 
কালবাহি জলে এই [বিষের অনুক্ষণে॥। 


৯০. 


৯৫ 


২০. 


২৩ 


২৪. মনসা-মঙ্গল 





আদেশ কারিল খাইব গরল 
ইহার নাহিক দায়। 

আন আন বালি বৈসে শলপাঁশ 
শবভাতি-ভূষণ গায় | 

বলে পদ্মাসন দেব ত্ৰিলোচন 
বৃঝকিয়া করহ কাজ । 

শুন জশদশীশ না খাইহ বিষ 
পশ্চাতে পাইবে লাজ ॥ 

পাতি বাঘাম্বর তাহার উপর 
আসন কারিলা শিব । 

বস্যা দেখ তুমি বিষ খাই আমি 
না খাইত কাঁড় দিব॥। 

ঠাকুর ঈশান কালকূট পান 
মলিন অধরবি্বু॥ 

বেড়ি দেবগণ হর অচেতন 
মথনে টালিলা শু ॥ 

শিব শশিকলা বিষে ধরে গলা 
মুখে না নিঃসরে বোল। 

ক্ষেমানন্দ বলে হরে লৈলা কোলে 


১৫ 


২০ 


২ 


২৬ 


ক্ষেমানন্দ বিরচিল মনসার গণীত॥ ৯০ 





সদাই মুখেতে হাসি না জান কি হয়। 
কতক্ষণে প্রভু মোর আস্যে মৃত্যুঞ্জয় ৷ 
মথনে রাহিলা প্রভু না আইলা ঘর। 
আজি কেন রক্তবৃদ্টি পুরশর ভিতর 
অন্বর না রহে গায় মুখে উঠে হাই। 
সিন্দ্‌র মলিন হৈল দেখিয়া ডরাই ॥ 
ছিশড়ল গলার হার নাচয়ে নয়ান। 
শৃনিয়া উল্‌ক-ধৰান উড়ল পরাণ ৷ 
অমঙ্গল দেখি মোর হশীন হৈল পয়। 
নয়ন-পদ্রতালি নাচে হাসি ভাল নয়॥ 
সিন্দ্‌র মলিন হৈল অবশ্য আছে হেতু৷ 
শক জানি প্রলয় পড়ে লৈয়া বৃযকেতু ৷ 
এতেক ভাবিয়া দুর্গা বিষাদিত মন । 
হেন কালে আইল্যা নারদ তপোধন ॥ 
নারদে দোয়া দুর্গা ভয়ে পরছে বাত। 
কহ কোথা প্রভু মোর ত্রিদশের নাথ 
নারদ বলেন আমি কি কহিব আর ৷ 
কাঁহতে সঞ্কোচ কাঁর সেই সমাচার ॥ 
তিদশ-ঈশ্বর হর মথনে মোহত। 
রচিল কেতকাদাস মনসার গণীত॥ 


৯০ 


২০ 


২৭ 





কান্দিয়া নারদম্নি কহে উচ্চম্বরবাণী 
শৈলস্তা শন ভগবত । 
কুতপাপশ আমি হই, মিথ্যাকথা যদি কই 
মথনে ঢালিলা পশৃপত ৷ ৫ 
লণ্ডভণ্ড কলেবর আল্বাইল কেশ-ভার 
বেশ গেল প্রাণনাথ সনে। 
লোহ-যৃত দই আঁখি উদাম_পয়োদ ঢাকি ৮1 
জিজ্ঞাসা করেন তপোধনে ॥ 





সব প্রেম পাসারলে পরম নিষ্ঠুর হৈলে 
গোরণী গুহ কান্দে লন্বোদর ॥ 
প্রেম ভগবত প্রাণ পাসাঁরলে তিনয়ান 


ছাড়িয়া কপট মারা শ্রবোধ আমার হিয়া 
ভগবতাঁ রহে পদতলে । 
উঠিয়া প্রবোধ সত... বিধ্মুখে বাকা কত 


৯০ 


২০ 


ভি 


২৯ 


বর 





কেবা দিবে কোথা পাবে ভাই দুই জনে॥ 
ভগবত বলে শুন রক্ষা নারায়ণ। 
তোমা সভায় সমর্পণ গৃহ গজানন ॥ 
ত্ৰিভুবনে হাহাকার মহেশ-মোহনে।.. 
চন্দনের কাষ্ঠে অগ্নি জবালিল তখনে॥ 


৯০ 


১৫ 


২০ 


২৫ 


৩৯ 
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৩২ মনসা-মঙ্গল 


হৈমবতন হুতাশনে কারিতে প্রবেশ । 
পুৰ্ব কথা মনে তার পড়ল বিশেষ ॥ 
সিষুয়া পৰ্বতে আছে মনসাকুমারণী । 
মনসা থাকিতে কেন তবে পদুড়্যা মরি॥ 
মনসা জানেন মন্ত্র মৃত্যু-সপ্তারিণনী। 
মনসার মন্দে বিষ ফুঞে হব পানি॥ 
মনসা আনিলে হয় সৰ্ব্ব প্রয়োজন ॥ 
পদনমা আনিতে চল গৃহ গজানন।॥। 
গিরিসতা গোকে কান্দে কোলেতে মহেশ । 
মনসা আনিতে যান কারক গণেশ ॥ 
পাতাল-কুমারশী তথা দিযুয়া-শিখরে। 
দুই সর্প ডাকি আনি রাখল দুয়ারে ॥ 
আশ্ডুর পাশ্ডুর নাগে বিশ্বমাতা কয়। 
কেহ যাঁদ দ্বারে আসে মোর নাম লয়॥ 
আপ্ত সোদর যদি হয়ে কোন জনে । 
পরীরে না যাতো দিবে পাঁরচয় বিনে॥ 
এত বাল বিষহারি গেলা অন্তঃপরণ।. Pp 
আশণ্ডুর পাশ্ডুর সর্প রাখিয়া দুয়ার ॥ 























Lb. 


৯০. 


১৫ 


২০ 





৩৪ 


মনসা-মঙ্গল 
কহে গদগদ বাপের বিপদ 
কাহিল পদ্মার আগে । 
মনসা-চরণ লইতে শরণ 


গণপাতি বলে আর কি চাঁহব মান। 
মথনে মোহিত হৈল বাপ 'ত্ৰিনয়ান ৷ 
পাতাল-কুমারী কয় কিসের কারণ 
কি লাগি হইল বাপ মহেশ মোহন॥ 
গনহ গজানন বলে শুন বিবরণ ॥ 
কৈলা হর দ্বাদশ মথন ॥ 
হৈল কালকূট বিষ ॥ 
দেবতাগণ হৈলা বিমরিষ॥ 
র্‌ রাখিলে পৃথিবশ নাশ হয় । 
হেন বিষ খাইয়া ঢলিল তেজোময় ॥ 
বিলম্ব না কর চল সেইখানে গিয়া । 
নিস্তার দেবতাগণ বাপে জায়াইয়া ॥ 
পাতাল-কুমার' বলে প্রবোধিয়া ভাই । 


যত দুখ দিল মোরে কালিননী সতাই॥ 


কহিতে সে সব কথা বাড়ে শোকানল। 
ভাল হৈল মৈল বাপ খাইয়া গরল॥ 
অঙ্গার-দহনে মোর চক্ষু কৈল কানি । 
আবিরত দিবানিশি অই মনে গণি॥ 
আজি মনে প্রীত হৈল শহানি সমাচার । 
এতাঁদিনে চণ্ডীর টুটিল অহঙ্কার 


EF APE CN, NET TU NAT 


৯০ 


৯৫. 


২০ 





মথন-পালা ৩৫. 


হেমন্ত-ঝ্বাঁ্যর বেটার গর্ব হৈল চূর্ণ । 

মনসার মনোবাঞ্ছা হইল সম্পূর্ণ 
বিষপানে মারল মহেশ মোর বাপ। 

চশ্ডকা রূশ্ডিকা হৈল ঘুচল সন্তাপ॥ 

প্রাণ গেলে মনসা তথারে নাহ যাই । ৫ 
এই সমাচার কহ গিয়া প্রাণের ভাই ॥ 

তথা না যাইব বলে মনসা-কুমারণী॥ 

হাতেক বসন আমি চিরকাল পাঁর॥ 

{বিশেষে তোমারে বালি গৃহ গজানন । 

হের দেখ পাঁর আমি হাতেক বসন॥ ৯০ 
ই বেশে কেমনে আমি তথাকারে যাই । 

যত দুখ দিল মোরে কালিনশী সতাই ॥ 

এ বোল বাঁলবে তথা গৃহ গজানন ॥ 

কাঁহবে সতাইর তরে এই সে কথন ॥ 

অবশ্য যাইয়া আমি জাঁয়াইব হরে। ১৫ 
এ বোল বলহ গিয়া সতাইর তরে॥ 

এ কথা শুনিয়া চলে কার্ত্তিক গণেশ । 

কান্দিতে কান্দিতে আলা যেখানে মহেশ॥ 
ভবানশী বলেন শুন গৃহ গজানন । 

কেন না আইল পদ্মা কিসের কারণ ॥ ২০ 
এতেক শুনিয়া বলে গুহ ল্বোদর ॥ 

পাঠাইতে পার যদি হাতেক অন্বর॥ 

অবশ্য আসিব তিনি ঘুচিব আপদ ॥ 

আনিতে তাহার তরে পাঠাহ নারদ ॥ 

যতেক দেবতা বলে এই কথা শান । ২. 
মনসা আনিতে তবে চল মহামান ॥ 











হেন কালে তার তরে বলে মহামুনি । 
হেন সময়ে এমন বাকা মুখে নাঞাঁ আনি 
সৰ্ব্ব-স্বগোচর তুমি জগতের মাঞা। 
তোমার মাঁহমা বোধ সীমা দিতে নাঞাঁ॥ 
মনির বচনে হৈলা মনসা লাজ্জত ৷ 
গমন করিলা যথা মহেশ মোহিত ॥ 
শমশানে দেখিল শিয়া জবলে হুতাশন |. 
মহেশ দেখিয়া কান্দে যত দেবগণ ৷ 
ঘহ্মা বলেন শুন পাতাল-কুমারণী। 
আস্মির ভিতরে পনড্যা যান হরগোরা ॥ 
মনসা বলেন আম জীয়াইব বাপ॥ 
শোধিব পুশ্বের যত পাইল মনস্তাপা॥ 
চশ্ডিকা পড়িতে যান জলন্ত অনলে। 
মনসা তাহারে টেনে পেলে হেনকালে ॥ 


অঙ্গার-দহনে চণ্ড মোরে কৈল অন্ধ॥ . 


শোধিব পুব্বের দুখ দৈবের নিব্বন্ধি। 
মনেতে পাইল ভয় যত দিকৃপাল। 
রহিল চস্ডীর পিঠে চিহ্ন চিরকাল ॥ 
+" তবেত দেখিয়া পদ্মা বাপের মরণ। 
বাঁসল তাহার তরে কাঁরতে চেতন॥ 


৯০. 


১৩. 


২৫ 





মনসা-চরণ " পরম কারণ 


ভগবতশ হরষিত গ্ৰহ গজানন । 

* * * ইল জেন যত দেবগণ॥ - 

হ'রিষে পাসরে শোক বীর হনুমান্‌ ৷ 
বিষ-পানে জাবন্যাস পাইল ঈশান ॥ 
মহেশ বলেন শুন মনসা-কুমারণী। 
আজি হৈতে নাম তোমার জয় বিষহারি॥ 
তুমি সে বিনাশ কৈলে-বিষের প্রতাপ । 
সংসারে বান্ধিলে যশ জ'য়াইয়া বাপ॥ 
মনসার তরে বলে দেবতা সকল । 

সভে মেলি সমার্পল তোমারে গরল॥ 
আজি হৈতে নাম তোমার বিষ-বনোদিনী। 
-শরল বাটিয়া দেহ ডাক যত ফশী॥ 
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তক্কর তক্ষক কাল ঘোর দস্ত বিড়াজাল ১৫ 


কব টনের ৯ এ 
__'__ ককটি কামোদ ফণা ইক্ষা। ২০ 
ধাইল পাতাল ফণী বিকউদশন মুনি 











মথন-পালা 
ললিত ছন্দ 


খরতার ডাকে চলে তিন লাখে 
ফণা মণি চলে যার মাথে। 

গভীর গজ্জন .. পিঠে যার নলবন 
তরদ আদি ?পচলে যার সাথে॥ 

গর গর দস্তা চলে ফণা শান্তা 
উলসিত গরলের নামে ॥ 
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দাঁড়াভাঙ্গা কেউটিয়া আগুদলে কোঠারিয়া 
সার সার ?পিতালিয়া রঙ্গে ॥ 

প্রবলা পশন্ছলা রদ উর 
বাসাঁররা ধৃসারিয়া বোড়া॥ 

শত-শির আপ্ডুর সহোদর পাশ্ডুর 
আগৰ দলে চলে ফণা সোড়া 

ফাঁপকুল দেখিয়া সখা দেখে লখিয়া 
দেব-মন হরে হাসে। 

খরতার মনসা তব পদ ভরসা 
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মনসা-মজল 


প্রমাণ জিয়া দিল রূপার পড়ান। 
হেটমুস্ড হৈয়া সর্প কালকূট খান ॥ 
এতেক শনিরা সর্প দুখিত অন্তর ॥ 
দুই তোলা বিষ তারে দিল খরতর ॥ 
মনসা হরিষ বড় দেখি পুস্ডরণীক। 

এক তোলা বিষ দিল দু’ ধান অধিক 
হহিঙ্গনল-বরণ অঙ্গ মহিজঙ্গ ফণশী॥ 

তিন তোলা বিষ তারে দিল কমলিনশী॥ 
তক্ষক তক্ষস কাল আল্য ঘোরদাঁড়া। 
তিন নাগে তিন তোলা তিন ধান বাড়া॥ 
'বারার্গণণ কাল ইক্ষু দেখি বেড়াজাল। 
তিন তোলা বিষ পাল্য পড়ান প্রমাণ॥ 
প্রফুল্ল কুমন্দ ফণা তিশিরা ত্িগৃণ 
ছয় তোলা বিষ পালা জোখের দুগুণ ॥ 
কালসর্প দস্তা যেন কালশীর বন্ধান। 
গরল আড়াই তোলা সেই কৈল পান॥ 
স্মতালক্ষ সর্প আলা সমতল বসতি। 
ডেড় তোলা তারে [বিষ দিলেন জগতশী॥ 
মান-তুপ্ডা মাতিহন্তা ফণশী বিড়ালাক্ষ। 
ডেড় তোলা বিষ দিল দু’ ধান অধিক ॥ 
ফণা দনষ্টা দুহশশীলা দুষ্কর চণ্টালিত। 
অর্ক তোলা বিষ তাহা হইল পিরাীত॥ 
গচ্জনি গভার কারি আল্য গজগেলা। 


৯০ 





চিকিসল রক্ষাজাল বোড়া বিদনাতিয়া ॥ 
বিষম গরল তারা পান কৈল শিয়া॥ 
কাল বেকাল যমের দোসর দু" ভাই । 
দুই তোলা ‘বিষ পাল্য মনসার ঠাঁই ॥ 
সুবেশ সানী আল্য স্মরপুরণ ছাড়ি। 
বিষম গরল খায়্যা যায় গড়াগড়ি ৷ 
হলাহল পান কাঁর সুরপুর গেল ॥ 
বঙ্গরাজ বঙ্গ তাতা হেনকালে আলা ॥ 
িষম গরল পাল্য মনসার ঠাঁই ॥ 

দুই তোলা বিষ দিল বিষহারি মাই ॥ 
মেঘনাল ময়াল বন্কিম বেড়াজাল ৷ 
তিন তোলা বিষ পাল্য পরাণ প্রমাণ ॥ 
তক্ষক নাগের সত আলা তীক্ষদন্ত ॥ 
ডেড় তোলা বিষ খাল্য বিষম দুরন্ত ॥ 
কালহন্ত কালদন্ত গোখুরা খাঁরস। 
কমলা তাহারে দিল দুই তোলা বিষ॥ 
বিষম গরল খায়্যা গেল খইচড়া ৷ 
সোনাচিতি শশ্থচুড়া আল্য কুর্যা বোড়া॥ 
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মনসা-মজল 


দেখিয়া হারিষ হৈল বিষহারি মাই। 

তন তোলা কালকুউশ খাল্য তিন ভাই 
হলুদ বনেতে থাকে হলুদিয়া বোড়া॥ 
এক তোলা বিষ দিল তিনধান বাড়া॥ 


দৃ' তোলা দু’ ধান বিষ দিলেন জগতশী ॥ 
দাঁড়াভাঙ্গা চান্দাঁড়য়া কক্ণটের ভাই। 
কালকুটশী পান কৈল মনসার ঠাঁই॥। 
কালিনশ হালনশ কালদন্ভের জননশী। 
তিন তোলা বিষ তারে দিল কমািনশী॥ 
মঙ্গলিয়া বোড়া বলে মনসার ঠাঁই। 
বিষম দু’ তোলা বিষ মোরে দেহ খাল ॥ 
শনি মঙ্গলবারে আমি খাইব যারে। 
বিষম বিষের জালে যেন না বাহুড়ে॥ 
এত শ্‌নি মনসা মনেতে বিমারষ 
মঙ্গলিয়ারে দিল দেবশ অদ্ধতোলা বিষ॥ 
মহাকাল আশ্ডুর পাশ্ডুর দুই সহোদর ॥ 
বিষম গরল পান হাঁরষ অন্তর ॥ 

মাহি * * মনসারে করে নিবেদন । 
বিষম গরল দেহ করিব ভক্ষণ 
এতেক শ্বনিয়া দেবী জগতশী কমলা ॥ 
প্রমাণ জুখিয়া বিষ দিল একতোলা॥ 
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ধুলায় ধ্‌সর অঙ্গ ধুসারিয়া বোড়া। _/ ২৫ 


এক তোলা খাল্য আর ডেড় ধান বাড়ায় 
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২৫ 
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কালকুটে তুখিলে যতেক ফাঁণগণ ॥ 
মথন না ছিল যবে না ছিল গরল। 
তখন স্পের নাই ছিল এত বল॥ 
শত গণ বাড়াইল গরল পাইয়া । 
অবিচারে ফাঁণগণে দেহ পাঠাইয়া॥। 
বিষম বিষের কথা তুমি জান ভালে। 
বিশ্বনাথ মোহ গেল বিষম গরলে ॥ 
হেন বিষ বাঁটিয়ে তুষিলে ফাঁশগণ। 
অনাত দেখিয়ে বড় প্রলয় কারণ ॥ 
নরলোকে খায় যাঁদ বিনি অপরাধে । 
ক্ষিত-তলে অপযশ হৈব এই বাদে॥ 
এতেক শ্ঢানয়া দেবী মনে অন:মানি। 
মনসা বলেন তবে শন যত ফণা ॥ 
বিষম গরল যদি তোরা কৈলে পান 
আমার নিষেধ মনে হবে সাবধান॥ 
নরলোকে খাও যাঁদ বান অপরাধে । 
ক্ষিতি-তলে অপযশ হৈব এই বাদে ॥ 
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আশ্ডুর পাশডুর সর্প সিষবয়াতে ষায়। 
এই মতে ফণিগণে করিল বিদায় ৷ 
বিদায় হইয়া ফণী গেলা সব্ত্বদেশ। 
উদয়কালের বিদায় আছে অবশেষ ॥ 
দেখিয়া উদয়কাল জগতশী কমলা । _ 
আপদানি তাহার কথা কাহিতে লাগিলা॥ 
বিষম উদয়কাল খায় যার. তরে। 
নিশি কালে খায় যাঁদ প্রাতঃকালে মরে॥ 
_ এতেক শুনিয়া সখী মনসারে বলে। 
কেনবা তুষিলে তারে বিষম গরলে॥. . - 
উদয়কাল হাতে করি জয় [বষহ'রি। 
কৈলাস আইলা যথা বাপ ত্ৰিপ্‌রারি॥ 
বাপের চরণে পদ্মা করিল প্রণাম । 
না কৈলা চণ্ডারে গড় করি অভিমান 
বসিলা বাপের কাছে ঈশান-কুমারী। 
মহেশ বলেন শুন জয় বিষহারি॥ 
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মনসা-মঙ্গল 
কালকুটে তুষিলে যতেক ফণিগণ। 
উদয়কাল হাতে দেখি িসের কারণ॥ 
মনসা বলেন এই যার তরে খায়। - 
প্রাতঃকালে মরে সেই খণ্ডন না যায় 
মহেশ বলেন তবে মোরে দেহ দান। 


এত শহানি মনসা দেবা জগগতশী কমলা । 
বিষম উদয়কাল মহেশেরে দলা ॥ 


_রাঁচল কেতকাদাস মনসার পার। 
হারি হার বল সভে পালা হৈল সায় ॥ 
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মনসা-মঙ্গল _ উ্ধা-হুরণ-পালা 
বাশ রাজার শিৰপ্‌জো ও বর-প্রাস্তি 
প্রসাদ পরম জন হারি-পদে যার মন 
বারচন্দ্র প্রসাদের পূ । 
প্রসাদের পৌর বাণ হর-পদ্দে যার ধ্যান 
ক্ষাততলে মাহমা অস্ভুত॥ 
জন্মিয়া ভূপাতি বাণ মনে কৈলা অনুমান ৫ 
শিব-দেব তিদশের রাজা । - 
‘গয়া হিমালয়-পাশে নিজ মন পারিতোষে 
ভবানী শঙ্কর কৈলা পৃজা॥ 
কুশক আসনে বসি আঁবরত দিবানাশ 
শিব শিব জপে তার জিহবা । ৯০ 
ত্যজিয়া শিবের প্‌জা কিছ নাহি খায় রাজা 
অনাহারে 'দিন করে নিভ্যা॥ 


চিরকাল নূপবর অনাহারে পূজে হর 
মহেশ সদয় হৈলা তারে। 

আজ্ঞা কৈলা মহেশ্বর 7" বর মাগ ন্‌পবর ৯৫ 
চিরকাল আছ অনাহারে॥ 

হরের বচন শুনি বর মাগে নপমাণি 
যাঁদ বর দিবে ভূতনাথ । 

নিবেদি এ পদতলে প্রলয়-যুদ্ধের কালে 


হয় বেন সহস্রেক হাথ - ২০ 
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৪৮ মনসা-মঙ্গল 








ভষা-হরণ-পালা 6৯ 


'্বিতীয়ার চন্দ্র যেন বাড়ে দিনে দিনে। 

রূপের তোলনা নাই এ তিন ভুবনে ॥ 

দিনে দিনে ভিন্ন মূর্ত ভিন্ন তার ছবি। 

উষার রূপের আগে কি কাঁরব রাঁব॥ 

ভূষিত কাঁরল তারে নানা আভরণে। 6 
রতন-ন্‌পতর দিল যুগল-চরণে॥ 

নয়নে কজ্জল দিল কপালে 'সিল্দুর । 
সারঙ্গ-গমনীী উষা হংস-গাঁতি চুর ॥ 

পারিধান পাট-সাড়শ দেখিতে সুন্দর। 

উষারে প্রাণের তুল্য দেখে ন্‌পবর ॥ ৯০. 
বিজুর জিনিয়া তার অঙ্গের বরণ। 

সাত মাসে উষা বালশীর করাল্য ভোজন ॥ 

নানা খেলা খেলে উষা মুখে মৃদু হাসি। 

পথে বসি ধূলা খেলে তামির-বিনাশি ৷ 

কাহিতে বালিতে হৈল এ চার বৎসর ৯৫. 
বাণের ভবনে গেলা ভোলা মহেশ্বর ৷ 

বিশ্বনাথ দেখি রাজা নিজ নিকেতনে। 

প্রণাম করিয়া বলে শিবের চরণে ॥ 

তুমি শিব ত্রিভুবনে তোমার মহিমা । 

আমি ছার মম কিবা দিব সীমা ॥ ২০ 
আপনি সৃজন কৈলে আপনার কায়। 

“তোমার মায়ার হেতু না চিনি তোমায় ॥ 

তোমার সেবক আমি িলদ নিরাপদ ৷ 

তোমার কৃপায় মোর বাড়ল সম্পদ ॥ 

আপনারে হৈল ভার আপনার হাত। ২৫ 
যদদ্ধ বিনে বাসি আম বড় উৎপাত 


৬০. 





তিভুবনে বীর নাই আমার সমান। 
কাহার সাঁহত যুদ্ধ করি তিনয়ান ॥ 
বড় সাধ কাঁর মনে করিবারে রণ। 
আপানি আমার সঙ্গে যুঝ তিলোচন॥ 
এত শনি হাসিয়া কহেন মহেস্বর। 
যার বলে পাঁরতোষ হবে ন্‌পবর॥ 
সেই জন আসিব তোমার নিজ দেশে। 
তার সনে যুদ্ধ তুমি কর্য অনায়াসে ॥ 
ইহার প্রতিফল তুমি পাবে বাণরাজা । 
যেই দিনে ভাঙ্গিব তোমার রথ-ধৰজা ॥ 
এত বলি মহাদেব গেলেন কৈলাস । 
উষা লৈয়া শুনহ পুরাণ ইতিহাস॥ 
ক্ষেমানন্দ বলে এত মনসার মায়া । 
কর গো করুণাময়ণ নায়েকেরে দয়া ॥ 


৯০ 





নিঃশ্বাস ছাড়িয়া উষা কহে জনকেরে। 
মনে বড় অভিলাষ পূজিব শশ্করে॥ 
শ্ীনয়া উষার বাকা নৃপবর হাসে । 
শিশবমাত রাহতে নারিবে উপবাসে ॥ 
দিনমধ্যে তিনবার তোমার ভোজন ॥ 
শিব পূজিবারে চাহ অশক্য বচন ॥ 
আরাধিয়া যাহারে না পায় স্ুরাসুর ৷ 
কেমনে পৃজিবে তুমি ্িদশ-ঠাকুর ॥ 
উষারে লৈয়া কোলে ন্‌পাঁত বুঝায়। 
তব্দত উষার মন পত্যান না যায়॥ 
পারমিত বুঝায় রাজার পুরোহিত ॥ 
প্ুজিতে নারিবে হর ক্ষেমা দেহ চিত॥ 
প্রবোধ না মানে উষা কহে আরবার। 
'শিব-দুর্গা বিনে মোর গাঁত নাহি আর॥ 
এত যাঁদ বাপেরে কহিল চন্দ্রমুখণী । 
সঙ্গেতে সঙ্গিনী নিল চি্রলেখা সখী ॥ 
পদদ্পরথ মাগ্যা নিল সারথি সাহত। 
দশব-দুর্গা প্‌জিবারে চাললা তুরিত॥ 
ল্লান দান কার উষা সুবাসিত জলে। 
ক্ষেমানন্দ বলে দেবীর চরণ-কমলে॥ 


১৫. 


৬৯ 








তুমি রাত্রি তুমি গায়ত্রী নিরঞ্জন শালার 
তুমি হার হর ভগবান। 

তুমি দিবা তুমি নিশি তুমি রাবি তুমি শশী 
তুমি ৱহ্মা এ চারি বয়ান 

তুমি শিব তুমি শক্তি শচাঁকান্ত কৈল ভাক্তি 
যোগশ জন যোগে নাহি পায়। 


তোমার মায়ার হোতু কিক্কর কুজর কেতু 
অখিল ঈশ্বর ভস্ম গায়। 
আরাধিয়া বিশ্বনাথ অনাহারে হত্যাপাত 


অন্ত না পাইলা তপোধন । 


লণ্কাতে হৈল রাজা করিয়া তোমার প্‌জা 
দুক্জয়-প্রতাপ দশানন ॥ 

বলে উষা সাত কারি শস্ুর চরণ ধাঁর 
অভিলাষ করহ সফল। 

চিরকাল উপবাসণ জাগরণ দিবানিশি 
ভাবি তোমার চরণ-কমল॥ 

শুনিয়া উষার কত্ত তুষ্ট হৈলা পশুপতি 
শাস্তাইলা মধুর বচনে । 

মনসা-মঙ্গল গীত ক্ষেমানন্দ-বিরচিত 


যারে কৃপা করিলে স্বপনে ॥ 


বৃষবর তথপর চড়ি হর শ্‌লধর 
উরে হর দিতে বর রঙ্গে । 
ফণিহার শশ্ধর আধ গোরা আধ হর 


জপে হর হাড়-মালা রঙ্গে 


৫ 


১০. 


১৫. 


২০ 





৬৪. 


দুখ না ভাঁবহ উষা মাগ্যা লহ বর। 

তোরে বর দিয়া দোঁহে যাব নিজ ঘর॥ ৯০ 
উযা বলে হরগোরণী কর অবধান। 

মনের মানস পূর্ণ কর ্রিনয়ান॥ 

শুনগো চাশ্ডকা মাতা শন ভ্রিলোচন ৷ 

দ্বারিকায় আছে িহো কৃষ্ণের নন্দন | 

তার পৃত্র আনিরদদ্ধ পরম সুন্দর । ১৫ 
িহো মোর পাতি হব মাগি এই বর॥ 

এত শনি শিব-দৃগাঁ ভাবে মনে মনে। 

মন;ষ্যের পাঁত হব দেবতা কেমনে॥ 

দেবতা মনষো দেখা বড় [বিপরীত । 

তোমার আশয় সিদ্ধ হয় কদাচিত ॥ ২০. 
উষা বলে তবে যদি না পাইব বর। 
স্তী-হত্যা দিব গৌরী তোমার উপর॥ 

বিষ খায়্যা মারব গলায় দিব কাতি। 

যাঁদ নাহি বর পাব অনিরুদ্ধ পাঁতি॥। 





এত বালি শিব-দুর্গা চলিলা সত্বরে॥ 
শিব-দহগ্া চাল গেলা কৈলাস-ভুবনে । 
উষা বলে কবে দেখা হব প্রভূ সনে॥ 
সঙ্গেতে সমাতি চিন্তলেখা [প্রিয় সঙ্খী। 
তারে লৈয়া যৃক্তি করে উষা চন্দ্রমৃখাী ॥ 


দালাকারকর্কৃক বাসর-নিন্দশি ও উৰায় 
স্বাসর-সঙ্জা 
মালাকারে ডাক্যা আন্যা তারে দিল পান। 
প5্খ্পের বাসর দেহ কাঁরয়া নিম্মণি॥ 
তোঁষয়া তোমার মন দিব পনুরস্কার ॥ 
শনি আনন্দিত হৈলা মালাকার ॥ 
বিচক্ষণ মালী যে কামিলা সমতুল । 
আঁবলম্বে তুলিয়া আনল নানা ফুল 
স্বগান্ধি মল্লিকা যুই সুগন্ধ বকুল । 
বিনোদ বন্ধানে বান্ধে জাতি জুতি ফুল ॥ 
নানা পৃদ্পে গাঁথি মালা রাখে থরে থর। 
হরষিত হৈয়া গাঁথে পডল্পের বাসর॥ 
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৬৫ 


৯০ 


১৫ 


২০ 





৬৬ 





নানা ধনে মালাকারে কাঁরলেক ভূষা॥ ৯০. 





নয়নে কঙ্জল রঙ্গ দ্বিভুজে সরস শঙ্খ 
স্রবর্ণ-কন্কণ তাহে সাজে । 

প্রভু ভেটিবার তারে নানা আভরণ পরে 
চরণে ন্‌প্‌র ভাল বাজে ॥ 

অঙ্গুলী চম্পক-দাম তাহে শোভে অনুপাম 
হশীরামন মাণিক-অঙ্গুরশী। 

গলে শতেশ্বরী হার ক দিব তুলনা তার 


৯০. 


৯৫. 


২০ 


৬৭ 





ভবা-হরণ-পালা ৬৯ 


পাইয়া বসন্ত বা কোকিল কাঁড়ছে রা 
প্রাণ পড়ে পষ্পের বাসরে ॥ 
মোহন ফুলের গন্ধ অলি পিয়ে মকরল্দ ৫ 


পাঁতসঙ্গে বৈস এক জোড়ে । ৯০ 


প্ৰপ্নে উষা-অনিরৃদ্ধের মিলন 
পৰৃষ্প-শয্যায় শৃইল উষা চন্দ্ৰমুখী ৷ 
মদন-আলসে ঘুম যায় দুই আঁখি।॥ 
শিব-দুগা-বাক্য মিথ্যা না হব কোন কালে। 
স্বপনে দেখল উষা কত রানি গেলে ॥ ২০ 
শশ্থ চক্র গদা হাথে কামের নন্দন। 
কন্দর্প জিনিয়া রূপ ভুবন-মোহন॥ 


৭০. 


মনসা-মঙ্গল 


প্রবাল-মুকুতা গলে চতুন্দশ বয়। 

স্বপনে উবার সঙ্গে হৈল পারচয় 
প্রত্যয়-গোচরে কার নহে দরশন। 

তথায় স্বপন দেখে কামের নন্দন॥ 

স্বপনে বাশের কন্যা দেখি অনিরুদ্ধ । নি 
তার মুখে চুম্ব দেই মদনের পত্র ॥ 

বিপরীত স্বপ্ন তারা দুজনে দেশ্বিয়া। 

দুই জন বাগ্র হৈল দোহার লাগিয়া ॥ 

স্বপনে দেখিল উষা প্রাণনাথ কোলে । 

তার সঙ্গে বণ্চিল রজনশী কৌতহলে॥ ৯০. 
মালা চন্দন পরে যুবক যুবতশী। 

নিদ্রা-ভঙ্গ হৈল দোহার পোহাইল রাতি॥ 

রজনা' প্রভাত হৈল নিদ্রা ভঙ্গ হৈয়া । 

ভাবনা করেন উষা হাথ গালে দিয়া॥ 

হেন কালে চিত্ৰলেখা এলা সেইখানে । ১৫ 
সমাচার কহ উষা বি পালো স্বপনে ॥ 

উষা বলে শিব-দগাঁ ভাল দিলা বর। 


_ অকারণে বন্চিলাম পৃত্পের বাসর &. 


টিলা 





তবে সে আমার তুম দেহ প্রাণদান ৷ 

সেই রূপ আছে কোথা করহ সন্ধান ৷ 

সখী বলে শান তোমার অশক্য ভারতশ॥ 

কেমনে স্বপনে তুমি হারাইলে পাঁতি॥ 

যার পাতি পৃত্র গেছে প্‌্বেতে মারয়া। 6 
স্বপনে দেখিয়া কেবা রাখ্যাছে ধাঁরয়া॥ 

স্বপন স্বরূপ নয় মনে হেন জানি॥ 

তোমারে বাণ্ডিত কৈল মহেশ-ভবানশী ॥ 

উষা বলে কিবা বহান্ধ কাঁরব চিতলেখা ৷ 

রিল কেতকাদাস দেবী যারে সখা ॥ ৯০ 


৭৯ 








একমাত্র আছে মোর চিত্রের ভরসা ॥ 
তার প্ব্ব-কথা শুন চন্দ্রমুখশী উষা॥ 
তোমার জনক হয় বাণ নরপাঁতি। 
মোর পিতা তার পাত থাকেন সংহতি ॥ 
কুন্তাপড আমার বাপ আমি তার ঝি। 
চি্লেখা নাম মোর চিত কর্যাছি ॥ 
বৃহস্পতি স্ুরগদর জগতে বিদিত । 
আমার বাপের বাড়ী হৈলা উপনীত ॥ 
আশনন্বাদ করতে আইলা একাদিন। 
পথে বাস ধলা খোল সখী দুই তিন॥ 
বাল্যকালে বাপ-ঘরে কার নানা খেলা ॥ 
হেনকালে বৃহস্পতি তথাকারে গেলা ॥ 
সনরগন্রদ্র দেখিয়া কুস্তাপ্ড মোর পিতা । 
আমারে কাঁহল শন দুলাল দুহিতা ॥ 
ব্‌হস্পতি গল্দরে আনিয়া দেহ জল। 
ম্বনি আশীন্বদি কৈলে পাইবে সুফল ॥ 
বাপের বচন আমি নাহ শুনি কানে ॥ 
হেট মাথা করি থাকি চিত্র অনবমালে |. 
অমার চাঁরত্র দেখি বলেন সুরাচায্যা । 
বচন না শুন কন্যা ভাল নহে কাষা॥ 
নখ দিয়া ক্ষতি চিত্র কর আবশ্রাম । 
চিত্রবতণ হৈল কন্যা চি্লেখা নাম৷ 
এতেক শিনয়া মোর কুম্তান্ড জনক । 
ধাঁরল মহনির পায় হৈয়া অপারগ ॥ 
বিশ্বক্ম্মা-কন্যা যেই সেই করে চিত্র । 
অন্য কন্যা চিত্র করে এ কথা অকীর্ভ॥ 
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৯০. 


১৫ 


২০ 


২৫ 


নত 





৭৪ 
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এত কাঁহ সুরগ্রর্ কহে পুনন্বরি ॥ 

িহলেখা হৈল কন্যা খণ্ডন নাহি আর 

শাপে বর দিলা মোরে বৃহস্পতি মনি । 

স্সার করিতে চিত্র আমি ভালে জালি ॥ 

কাগজ কলম কাল আর হারতাল। . 
আমার বচনে উষা আনহ্‌ তৎকাল ॥ 
চিত্র-পটে লিখিয়া দিব ত্ৰিভুবন ॥ 

সেই পট উষা তুমি কর নিরীক্ষণ 

যেমত আবয় তুমি দেখিলে স্বপনে ৷ 

অবশ্য সে জন আছয়ে ত্ৰিভুবনে ॥ ১০. 
চিত্ৰপট নিরণীক্ষিলে পাবে তার দেখা । 

উষা বলে তবে প্রাণ রাখ চত্তলেখা ॥ 


আপনা জনুশিয়া সখা তোরে দিব ধন। ৪ 
চিত্র-পটে লিখিয়া আন এ তিন ভুবন ॥ ” 
চিত্র-পট লিখিবারে অনুমতি দিল। ১৫ 
মনসা-মঙ্গল ক্ষেমানন্দ বিরচিল॥ 





লিখে যম যমালয় ধৰ্ম্মর্‌প মহাশয় 
কালদস্ড হাতে কাল-মৃর্ভি। 

যমের যুগল পৃত আর যত যমদতত 
লিখে সভ অবয়-আকাতি ॥ 

লিখিল দিবস-নাথে অরুণ সারথি রথে 
অঙ্গে যার ভূষণ চন্দন। 

কমল-কুম-দ-বন্ধ তারাগণ সঙ্গে ইন্দু 
যোল কলা কাঁরল লিখন ॥ 

গরুর কপার বলে চিত হৈল নাহি চলে 


১৫ 


২০ 


২৫ 


ac 








সকল অমর-পুুরণী লিখে একে একে । 
পাাথিবী-মশ্ডল সভ বিচ্যারয়া দেখে | 
সাললের মাঝে পুরা দ্বারকানগরণী । 
এই মত সভাকারে লিখে সহচরণী ॥ 
যদবংশে গোবিন্দ লিখল চিত্ত-পাতে ৷ 
সম্মুখে গরুড় স্তব করে জোড়হাতে॥ 
‘লিখিল রাঁতর পাঁত মদন সুন্দর । 
সঙ্গেতে বসম্ভ আর ফুলধনন্‌ শর ॥ 
তার পত্র অনিরুদ্ধ লিখে চিতলেখা ৷ 
স্বপনে উষার সঙ্গে হৈল যার দেখা ॥ 
একে একে লিখল যতেক যদুবংশ ৷ 
মথুরার পাটেতে লিখিল রাজা কংস ॥ 
যত চিত্র চিতলেখা কিল লিখন । 
সভার অধিক রূপ কামের নন্দন ॥ 
চরণে নৃপদুর শগ্খ-চক্র-গদা-হাতে ॥ 
যেন মতে উষাবালশ পাব প্রাণনাথে॥ 
চিত্ৰপট লৈয়া গেল চিত্ৰলেখা সী । 
যেখানে বাঁসয়া আছে উষা চন্দ্ৰমুখী ॥ 
চিত্ৰপট দিলা সখশী উষার সদনে ৷ 
চিনে নেহ কোন্‌ ম্বার্ভ দেখিলে স্বপনে॥ 


৯০ 


১৫ 


২০ 


৭৭ 


av 


উ্যাকন্তক চিনত্ৰপটে অনিরডদ্ধের চিত্র-দর্শন ও 
নিলনাকামক্ষা 

চিতপউ দেখি উষা হরাঁষত-মনে ৷ 
একে একে সভ চিত করে নিরাক্ষণে ॥ 
কোন চিত্ত উষার মনেতে নাহি ভায়। 
শেষ কালে অনিরদদ্ধে দোখবারে পায় ॥ 
শত্খ-চক্র-গদা-হাতে নৃপদ্র চরণে । 
দেশিয়া ম্‌চ্ছিত উষা হৈল সেইক্ষণে॥ 
সচেতন হৈয়া তবে বাণের সুতা কয়। 
স্বপনে ইহার সঙ্গে হৈল পরিচয় ॥ 
এইরূপে স্বপনে আমারে দিল কোল। 
এই সে স্বরূপ বটে শুন সত্য বোল ॥ 
এই প্‌রুয দেখিয়া আমার মন মজে। 
এই সে পরাণ-ধন হয় মহারাজ্ছে॥ 
ইহার লাগিয়া মোর প্রাণ নাহি রয়। 
এই বটে প্রাণনাথ জানহ নিশ্চয় ॥ 
হেন রুপ নয়নে দেখতে যাঁদ পাই ॥ 
তবে সে বাঁচিব সখণ কহি তুয়া ঠাঁই ॥ 
হেন জন যাঁদ বা আনিয়া দেহ মোরে। 
যত আছে 'আভরণ সভ দিব তোরে ॥ 


১৫. 








যাঁদ পার প্রভু সনে করাইতে দেখা 

আপনা জুখিয়া সখী তোরে দিব ধন। 

যাঁদ পার প্রভু সনে করাত্যে মিলন ॥ 

নেহ না সাজান রথ সারাঁথ সহিত । 

দ্বারকানগরে সখশী চলহ তুিত॥ ৯০. 
সৃজন সারাথ লৈল রথের সাজন। 

রথে চড় যায় সখী দ্বারকা-ভুবন॥ 
শ্‌ন্যভরে যায় রথ গগনমণ্ডলে ॥ 
ক্ষেমানন্দ বলে দেবীর চরণ-কমলে ॥ 


সুজন সারি সাথে চিত্ৰলেখা চড় রথে ১৫ 
দ্বারকায় কাঁরল গমন । 

শ্যভরে রথ যায় কেহ না দেখিতে পায় 
আনিবারে কামের নন্দন॥ 

সুবর্ণোর চিত্র রথ সারি চালায় দ্রুত 
শুন্যভরে গগন-ম্ডলে। ২০. 

নারদ তপের নাথ উদ করি দুই হাত 


৭৯ 


৮০, 










শুনহে তপের তপোধন ॥ ৯০. 
বড় ভাগ্য বাসি মনে আজি দেখা তোমা সনে 
আছে মোর এক নিবেদন ॥ 
বাণের নন্দিনী উষা আরাধিলা কৃত্তিবাসা 
হরগোরণী তারে দিলা বর। ৮ 
উষা কার জোড়হাত শিবে দিলা বিজ্বপাত ১৫ 
হব পাতি কামের কুঙ্ডর ॥ 
স্বপ্ন দেখিয়া রাতি উষা বাগ্র হৈলা আঁত 
আদেশিলা আমা দুই জনে। 


রথ চালাইয়া দ্রুত যেখানে কামের সৃত 
উপনীত হৈল সেইখানে ॥ 

অনিরদদ্ধ ছিল খাটে নারদে দোঁখয়া উঠে 
আঁবিলম্বে কামের কুঙর। 

তাহার ভকাতি দোখি নারদ হইলা সুখী 
বলে আজ শদ্ভাঁদন মোর | 

পাদ্য অঘ আগে দিয়া নারদে বসাল্য লৈয়া 
হেম-খাটে কামের কুঙর। 

একে দুজনে বাঁস মৃনিবর হাঁসি হাঁসি 
কহেন সকল সমাচার ॥ 

নারদ বলেন শুন কাম-সৃত বিচক্ষণ 
আজি তব কিছু হবে লাভ । 

শখ্খ-চকু-গদা-হাতে চলহ আমার সাথে 
নাই যেন শুনে তব বাপ॥। 

বাণের নন্দিনী উষা আরাধিল কৃত্তিবাসা 
তুমি কান্ত হবে হেন আশে। 

যদি নাই যাবে তথা প্রাণ দিব বাণ-সৃতা 
শবনিয়া কামের পত্র হাসে॥ 

অনিরদদ্ধ বলে শহন ওহে মানি বিচক্ষণ 
যত সভ দেখিল; স্বপনে ॥ 

নানা আভরণ পাঁর আইল সুন্দরী নারী 
রজনণ বণ্ডিল মোর সনে॥ 

দেখি নিদ্রা-ভঙ্গ হৈয়া একমাত আছি শহয়্যা 
কোথা বা রমণী কেহ নাই। 

মোর মনে হেন লয় স্বপ্র-কথা মিথ্যা নয় 


৯০. 


১৫ 


২৫ 


৬৯ 


৮২ 


৯০. 


১৫ 


২০. 








মনোহর মল্লিকা বাসরে গাবকসিত। 

মনের বাসনা বিধি কাঁরল প্যার্ণত ॥ 

হানি হার নিঃশ্বাস ছাড়এ উষাবালশ। 
শ্যামল-সুন্দর প্রভুর বদন নেহাল॥ 

হারিষ বিষাদ যত দ্‌রেতে ফেলিয়া । é 
দোঁখল প্রভুর মুখ প্রদীপ জৰালিয়া॥ 
চান্দ-চকোর মুখ নেহালি নাগরে। 

তিমির হৈল নাশ প্রকাশ মন্দিরে॥ 

স্বর্ণের বাটাতে ভাঙ্গিয়া দিল পান। 

প্রভুর বদন হের রঙ্িম বয়ান ৷ ১০. 
মধুর মধুর কথা কহেন হারিষে। 
প্র্িমার চন্দ্র যেন অমৃত বারষে॥ 

উষা অনিরুদ্ধে দোঁহে নৃতন পিরণীতি। 

সহাগা মিশালা যেন সুবর্ণ-সংহাতি ॥ 
স্মরতি-সঙ্গম দোঁহে আকুল-বদনে । ১৫ 
আবিবাহি গর্ভবতী হৈল সেই দিনে॥ 
পুরহষ-সঙ্গমে গর্ভ বাড়ে দিনে দিন। 
অবিবাহি গর্ভবতশ আপদের চিনা। 
এইমতে দিবা নিশি বাণ-সৃতা উষা । . 
ভ্রভুলঙ্গে রাখে বাঁস নিত্য খেলে পাশা, ২০ 





উষা বলে শুনহ প্রাণের চিত্রলেখা ॥ 

তিন দিন রহ তুমি পাকে মোর দেখা ॥ 

এক দিন দুই দিন তিন দিন গেলে । .. 

আর দিন গচ্লেখা গেল উষাকালে ॥ 

উধা বলি' সখী দ্বারে শিয়া ডাকে । 6 
লডকায়্যা রহিল দেখা নাহি দিল তাকে॥ 
লডকায়্যা রহ তুমি উষা চন্দ্রমৃখাী । 

তারে প্রবোধিয়া কয় চিতলেখা সখী ॥ 

অবিরত থাক তুমি প্‌রষ-সংহাতি । 

তথানি মনেতে আমি ভাবি দিবারাতি॥ ৯০. রর 
তিলেক ছাড়িতে নার কামের তনয় । 

ব্দুঝিয়া করহ প্রেম যেন ভাল হয় ॥ 

চিতলেখা বলে আমি দেখি বিপরশীত। 

রচিল কেতকাদাস মনসার গণীত॥ 

হার হার বলহ সকল বন্ধন ॥ ১৫ 
এইত সংবাদে রহে মনসা-কণর্ভন॥ 


উষার গর্ভ-লক্ষণ দর্শনে চিতরলেখার গঞ্জনা 





স্তনেতে পড়্যাছে কালি ঘন উঠে হাই ॥ 
তোমার চাঁরত দেখি মনেতে ডরাই ॥ 
চি্রলেখা বলে যাঁদ এত সভ কথা । 
লক্জায় রাহিল উষা হে'ট কি মাথা॥ 
আবিবাহি-গর্ভ উষা রাষ্ট্র রাজপৃরে। 
কাহিব সকল কথা রাণীর গোচরে ॥ 
শন শুন রাজরাণশী এক নিবেদন ॥ 
কহিব বৃত্তান্ত কিছ শুনহ বচন 
উষার বিবরণ কিছু শুনহ সারোদ্ধার। 
গর্ভবতী উষাবালণ হৈয়াছে তোমার ॥ 
শহুনিয়া সখখীর কথা কহে রাজরাণণী। 
প্‌জিবারে গেলা উষা মহেশ-ভবানাী 
কুমারী আমার উষা কিছুই না জানে। 
শিশুমাঁত গর্ভবতশ হইব কেমনে ॥ 
কভু নাহি দেখে উষা পুরুষের মৃখ। 
অবিবাহি-গর্ভ হৈলা এ বড় কোঁতুক ৷ 





৯৫ 








-. উষা-হরণ-পালা ৮৭ 


নূপপাতি তাহারে দিলা পান । ৯০ 





(রাণণরে ডাকিয়া তবে কিছু বলে বাণ॥ 





৬৮ 





” 
এতে যাঁদ ভদ্াভদ্ হৈয়া থাকে তথা । 

সভা আগে কোন্‌ লাজে তুলি আমি মাথা ॥ 
রাজ-মহাদেবশী আমি অস্তঃপুরে থাক । 

আকাশের চন্দ্র সুর্য সাধ কর্যা দেখি ॥ 

উষার চাঁরত্র যত আমি নাহ জানি! 6 

অকারণে মোরে নিন্দা কর ন্‌পমণি॥ 

শুনিয়া রাণীর বাক্য বাণ মহণীপাল ৷ 
ক্রোধ্যুক্ত হৈয়া বলে শুনরে কোটাল ॥ 

আমার নিমক বেটা খাও মিছা কাজে। 

সংসার ভরিল মোর দহিতার লাজে ॥ ৯০. é 
আমার চাকর হৈয়া মোরে নাহি ভয় € 
ভাল মন্দ সমাচার গ্রামে যত হয়। 

আসিয়া না জ্ঞাত কেন করহ আমারে। 

ক্রোধেতে ন্‌পত যায় কাঁটিবার তরে॥ 

কুষ্ঠাণ্ড তাহার পাত হস্ত দিয়া রাখে। ১৫ 

ক্ষেমানন্দ বলে দেবী কৃপা কৈলে যাকে॥ 








৯০ 





© 


মনসা-মঙ্গল 


নেচাড়ী 

রাজার আদেশ পায়যা কোটালিয়া ধায়। 
উষাবালী অনিরদ্ধ নিবসে যথায় ॥ 
বোঁড়ল উষার বাড়ী কোটালের ঠাটে। 
ত্রাস পায়্যা উষাবাল'ী চমা্করা উঠে 
কি কি বালয়া উষা উঠিলা সন্বর॥ 
হেন কালে পত্রী বেড়ে রাজ -অনন্চর ॥ 
উষা বলে প্রাণ-নাথ চিন্ত উপদেশ । 

কোটাল গড়ে কারিল প্রবেশ ॥ 
তোমারে ধরিয়া লৈয়া বধিব পরাণে। 
কামের তনয় হাসে উষার : 
আনিরদদ্ধ বলে উষা ভয় মোর কিসে ৷" 
তোর পিতা বাণরাজ যদি রে ণে 


তব কি করিতে পারে তাহ শুট 


সভে মাত রাখি আমি তো িনাতি॥ 
ভা বলে প্রাণনাথ খালো মোর মাথা । 


বেড়িল রাজার 


আমা অভাগাঁর লাগি কেন আল্যে bl 
টস 


ঠা 











উবা-হরণ-পালা ৯৩ 


অনিরুদ্ধ চক্রবাণ এড়ে শাঁঘ্গাঁত ৷ 
যতেক আইল ভঙ্গ-বিভঙ্গের সেনা। ¢é 
অনিরদদ্ধ হানে বাণ সভে গেলা হানা॥ 
তুরঙ্গ কুঙ্জর পড়ে মাহুত সাঁহত। 
কামের তনয় যুঝে বড় বিপরীত ॥ 
পড়িলা সকল দল আর কেহ নাই । 
ভঙ্গ বিভঙ্গ মাত আছে দুই ভাই ॥ ৯০ 
ভঙ্গ বলে শুনরে বিভঙ্গ বিপরীত । 
কাহার নন্দন শিশু যৃদ্ধেতে স্বারত ৷ 
পাঁড়লা সকল দল আর কেহ নাই। 
ভঙ্গ বিভঙ্গ মা আছে দুই ভাই ॥ 
ভঙ্গ বলে বিভঙ্গ ভাই বলিরে তোমারে ৷ ১৫ 
আজি অমঙ্গল বড় হইলা সমরে॥ 
সকল পদাতি কাটা গেলা রক্ত-বাণে। 
সভে মাত পরাণে বে'চেছি দুই জনে ॥ 
রণে ভঙ্গ দিয়া যদ যাই নিজ ঘরে। 
কি না বলব গিয়া রাজার গোচরে ॥ ২০ 
 ধরিতে দ্র জনে রাজা দিলা পান। « 
= রাজার সভায় মোদের হব অপমান॥ 
আজিকার রণে লক্জা হইলা আমার। 
যেহক সেহক যুদ্ধ কর একবার 
৯ _ তঙ্জন গল্জনি করি দুই ভাই যুঝে। ২৫ 
ই A [25 >" 


2 








৯৪. 


মনসা-মাঙ্গল 


িসন্ধানেতে বাণ লাগে শিয়া গায়। 
কাটা গেলা ভঙ্গ বীর গড়া গাঁড় যায় 
ক্ষেমানন্দ বলে এত মনসার মায়া। 
করগো করুণাময় নায়কেকে দয়া ৷ 
নায়কেরে আশীব্বাদ করগো মনসা । 
অঙ্গে ব্যাধি দূর কর তোমার ভরসা॥ 














৯৬ মনসা-মঙ্গল 


শ্রবণে না শুনি বোল॥ ৯০ 


চাঁপয়া তুরঙ্গ ধায় ফতেজঙ্গ ১৫ 





সঘনে ছাড়ে হুহুক্কার ৷ 

চলে ন্‌পবর চড়িয়া কুঞ্জর 
উপনীত হৈল রণে। 

অস্ত্রের ঝনঝান করে হানাহানি 
বাণ উষাপাঁত সনে॥ 

ন্‌পাঁতর ঠাট বলে কাট কাট 
আনির্দ্ধ ঘন হাসে। 

জাদা তণরন্দার বলে মার মার 
ভাল বাণা বান্ধি বাঁশে॥ 

বদ্ধ্যার ভাঙর্যা আইলা চাগুর্যা 


৯০ 


৯৫ 


৯৭ 


৯৮ মনসা- 


ছাড়্যা দিলা চক্রবাণ॥ ৯০ 


অসুরের ভরে সভে কাঁপে ডরে ১৫ 








উষা-হরণ-পালা 
পড়িলা সকল দল মনে ভাবে বাণ। 
শিশহসঙ্গে যুদ্ধ কার হৈলা অপমান ॥ 
রণে ভঙ্গ দিয়া বদি পলাইলা ঘরে। 
হইবেক লজ্জা মোর এ তন সংসারে॥ 
লোকমুখে হইবে আমার উপহাস । 
আপানি সাজিয়া রণে কৈল সৰ্বনাশ ॥ 
নাহি জানি এই শিশু কাহার তনয় । 
িপরশত যুদ্ধ দেখি মনে পাই ভয়॥। 
চিনিতে না পারি কোন অসুরের বেটা। 
সৈন্য সামস্ত মোর সভ গেল কাটা ॥ 
শিশুর সমরে আমি পাইন: বড় ডর । 
মারলে মারব ফির্যা নাহ যাব ঘর॥ 
অবিরত বাণ রাজা ভাবে বিশ্বনাথ ৷ 
ভরসা কেবল মাত্র সহস্রেক হাত॥ 
দশ শত অস্ত রাজা ধরে সহস্র করে। 
হুহুগ্কার দিয়া বাণ এড়িলা সত্বরে॥ 
দশ শত বাণ রাজা এড়ে মহা কোপে । 
কাম-সৃত অনিরুদ্ধ সব্্ব বাণ লোফে।॥ 
চক্তবাণ আনিরহদ্ধ ছাঁড়লা সত্বর ৷ 
বান্ধিয়া রাজার অঙ্গ করল জক্জর॥ 
যত বাণ এড়ে রাজা আশে পাশে ধায়। 
কোন অন্ত নাহি লাগে উষ্াপাঁতির গায়॥ 
অলপ বয়স শিশড় কামের তনয় । 
নৃপাতর সঙ্গে যুঝে নাহি করে ভয় ॥ 
পাতিয়া অশেষ বাণ নিলা চক্রবাণ ॥ 
ছাড়য়ে গদার বাড়ি যমের সমান॥ 


৯৫. 


২৫ 


৯৯. 


৯০০. মনসা-মঙ্গল 








উষ্বা-হরণ-পালা ৯০১ 





৯০২ 


যুকেন মদন-সৃত বাণ এড়ে অন্কৃত 
নৃপতি না হয় পরাভব॥ 
নানা অস্ত অঙ্গে ফুটে তবু সাহস নাহি টুটে 


যত রাজ-সেনাপাতি ভয়ে চমকিত আতি 
দেখিয়া শিশুর সমর । 
যখন ফিরায় চক্র সৃরপ্‌রে কাঁপে শে 


৯০ 











৯০৪. মনসা-মঙ্গল * 








হেন সভ বিষধরে প্রভুরে যাতনা করে 
প্রাতকার করাইব কিসে ॥ 

আিরদ্ধ নাগপাশে বিষম সাপের শ্বাসে 
অবিরত গলিছে গরল। 

প্রভুর যাতনা দেখি কান্দে উষা চন্দ্ৰমুখী 
ছারখার মাথার কুন্তল ॥ 

তোমার দেখিয়া দুখ বিদরে আমার বক 


১০৫ 


৯০৬ মনসা-মঙ্গল 





উষা-হরণ-পালা ৯০৭ 


আপনার সেনাগণে দিলেন আরাতি॥ 
নাগপাশে বন্দী কার শিশু দুই জনে। 
কারাগারে বন্দশ কাঁর নিগ্‌ঢ় বন্ধনে ৷ 
এতেক বলিয়া রাজা যুদ্ধ জয় কাঁর। 6 
শিব-প্‌জা কাঁরতে চলিলা নিজ পনুরী ৷ 
রাজার আদেশ পায়্যা রাজ-অনুচরে। 
অনির্হদ্ধে বন্দশ কারি রাখে কারাগারে ॥ 
দিলেক তু'ষের ধৃয়া ঘরের ভিতরে ॥ 
নাগপাশে বন্দী কাঁর কামের কুঙুরে॥ 
দযয়ারণ প্রহরণী যত তারা পড়ে আছে। 
হাতে অস্ত্র ধাঁরয়া রাঁহলা তার কাছে ॥ 
নাঁড়িতে চাঁড়তে নারে নাগপাশে বন্দী । 
ব্যথায় আকুল হৈয়া অনিরুদ্ধ কান্দি ॥ 
না দেখলাম রতি মায় কামদেব পিতা । ৯৫ 
পিতামহ গোবিন্দ রহিল মোর কোথা॥। * 
কোথায় রহিল মোর দ্বারকা-নগর ৷ 
বিপাকে রহিলাম বন্দী ঘরের ভিতর 
আমার বিপাক এত না জানিলা হার। 
দিবা হৈলা কোথা যাব কিবা বদ্ধ কার॥ ২০ 
আঁনিরুদ্ধ নাগপাশে কান্দিয়া ব্যাকুল । 
ধ্যানেতে জানিলা তত্ত্ব নারদ সকল ॥ 
_ ক্ান্দিরা ব্যাকুল পাছে অনিরুদ্ধ হয়। 
কারাগার-ঘরে গেলা মুনি মহাশয় |. 


৯৩ 


টি 


. 
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১০৮ 





ভী. 
তু'ষের ধ্‌'য়াতে ঘরে পথ নাহি দেখি। 
অশ্রুপাত হৈলা মনি কচালিয়া আঁখি॥ 
কারাগারে অন্ধকার দেখি মুনিবর। 
অনির্দ্ধ বল ডাকে না পায় উত্তর॥ 
তিন ডাকে মহামুনি উত্তর না শহুনি। 
- বাঁণা-হাতে কষ্গণ গাইলা আপনি 
শোবিন্দের গুণে ঘর ঘুচে অন্ধকার ॥ 
চন্দ্ে যেন আলো করে সকল সংসার 
আনির্দ্ধে নারদে হৈলা দরশন॥ 
নাগপাশে পাড়ি কান্দে কামের নন্দন॥ ৯০ 
উষাপাতি বলে কিছু দেখিয়া নারদ ॥ 
তুমি মুনি আল্যা প্রভু আমার প্রমাদ ॥ 
স্বপনে উষার সঙ্গে হৈল মোর দেখা । 
রথে চড় গেলা তুমি সখণী চি্লেখা ॥ 
উষার সহিত মোর হইলা মিলন । ১৫ 
পাছু না গুণিয়া কৈল উষার হরণ॥ 
কোপে বাণরাজা মোরে বান্ধে নাগপাশে ॥ 


- কৃপা করি আসিয়াছ আমার উন্দেশে॥ 
কর পদ নাড়তে নার নার সভ অঙ্গ । 








© 


উষা-হরণ-পালা 
নারদ কাঁহল তারে না কান্দিহ আর । 
কালি মুক্ত হৈব তোমার কারাগার ॥ 
যথায় তোমার পিতা কাম ধনুদ্ধ'র। 
দেব গোবিন্দাই যথা অখল-ঈশ্বর ৷ 
তথা গিয়া কহি আমি তোমার কাহিনী । 
তবে রণে সাজিয়া আসিব চক্ৰপাণি ॥ 
তোমা হৈতে হব বাণরাজার নিপাত ৷ 
আপনি যৃকঝিব বিষ্ণু বৈকুণ্ঠের নাথ॥ 
আম তথা যাই তুমি শ্বন সাবধানে। 
এক মন্ত উপদেশ দিয়া যাই কানে॥ 
সেই মন্ত্রে হব তোর বন্ধন-মুকাঁত । 
বৈকৃষ্ঠ-বশীরেরে জপ গরুড়সংহতি ৷ 
নাগলোকে পাইলে গিলিব সেই অহি। 
নাগপাশ-মৃক্ত হৈবে উপদেশ কি, 
সতত বিবাদ আছে গরুড়-ভুজঙ্গে । 
নাগলোক নিস্তার হবে গরুড়-প্রসঙ্গে ॥-. 
বৈফণবী চাপেন সেই গরুড়ের পিঠে। 
নারায়ণশী-মল্ত্র তুমি জপহ সঙ্কটে ॥ 
এতেক বলিয়া মানি কারিলা গমন । 
বৈষ্ণবাঁর মন্ত্র জপে কামের নন্দন ॥ 
নারায়ণণী অধিষ্ঠাতা হৈলা সেইখানে ॥ 
নাগপাশে মুক্ত নহে নারায়ণণী বিনে॥ 
নারায়ণশ তার অঙ্গে দিলা পদ্মহাত । 
সমরে না টুট তুমি হয় অচিরাতা॥ 
তোমারে কারিয়া বন্দশী বাণ নরপাতি। 
_ আপা মারবে সেই লা যায় দুর্গত 


১০৯ 


6 


১৫ 


২০ 


২৫ 


[S: 


১৯০, 


মনসা-মঙ্গল 


দণ্ডমান্র সাজিয়া আসিব জগন্নাথ । 
চক্রেতে কাটিব তার সহস্ৰেক হাত 
এই বর দিয়া গেলা দেবী নারায়ণশ॥ 
হ্বারকায় চাঁললা নারদ মহামুনি ॥ 


নারদের দ্বারকায় গমন, অনিরদদ্ধের বৃত্তান্ত- 
বর্পন এবং সকলের য7দ্ধসঙ্জা 


দ্বারকানগরে হেথা অনিরুদ্ধ হারা। ঞ্জ 
তনয় খংজিয়া বুলে পায় নাহি তারা॥ 

কোথা গেলা ওরে মোর বাছা অনিরুদ্ধ ॥ 

কান্দে কামদেব রাত হারাইয়া পত্র ॥ 

সকল দ্বারকাপুরশী একে একে চাই ॥ 

সকল বালক আছে অনিরুদ্ধ নাই ॥ ৯০ 
আচম্বিতে দ্বারকাতে হৈল কলরব । 

অনরদদ্ধ নাতি হারা শৃনিল মাধব॥ 
যদুবংশ শদনিয়া সভে হৈল নিঃশব্দ । 
হেনকালে দ্বারকাতে আইলা নারদ॥ 
আখিল-ঈশ্বর যথা দেব চক্ৰপাণি । ১৫ 





ভষা-হরণ-পালা ৯৯৯ 


বিষম চক্ষেতে মাথা কাটিল তাহার ॥ ৯০. 
আপনে আইলা রণে বাণ নরপাতি। 

অসংখ্য রাজার সেনা তাহার সংহতি ॥ 

সহস্ৰেক হাতে বাণ রাজা করে বারষণ। 

নাগপাশে বন্দী কৈল কামের নন্দন ॥ 

শুনিয়া কোঁপলা প্রভু দেব চক্রপাঁণি। ৯১৫. 
সৈন্য-সামন্ত লৈয়া সাজিলা আপনি ৷ 

হৈলা বিপরীত ধ্্বান সাজিলা ভুবন । 

যুদ্ধের কটক লৈয়া ধায় সব্ত্বজন ॥ k 

কুৰ্ম্ম বাস্নাক কাঁপে সপ্ত পাতাল। 

স্থাবর জঙ্গম কাঁপে অষ্ট লোকপাল॥ ২০ 
দিনকর রেণনুতে হৈয়া গেল কালি । 

লক্ষেক ধান কণী ধায় অযুতেক ঢালশী॥ 

রাঁতপাঁত লাফ দিয়া চড়ে গিয়া রথে। 

বিচিত্ৰ ধনুক বাণ চক্র গদা হাতে৷ 

গরহুড়ে চাপিয়া চক্র লইলা শ্রীপাতি। ২৫ 
গণিতে না পারি যত চলে ঘোড়া হাতা ॥ 


১১২ 


মনসা-মঙ্গল 


ঘন বাজে জয়ঢোল বাঁজল বাজনা । 

ধাইল ছাম্পান্ন কোটি যদুবংশ-সেনা॥ 

বাহিরে আঁগ্রর গড় গভীরে অনল । 

দেখিয়া বিস্মিত হৈল দেবতা সকল! 

হেন কালে বিষ্কু বলে শুন নাগাম্তক। G৫ 
িভায়ে অগ্নির গড় নিস্তার কটক ॥ 

এত যদি গরৃড়ে কাঁহলা চকুপাণি। 

গরু সমুদ্র-জল সি'চেন আপুনি ৷ 

দুই পাখে সি'চে গরুড় সমুদ্রের জল 

অশেষ প্রকার কারি নিভাল অনল॥ ৯০. 
পুরী প্রবেশিতে মাত দেবতা শ্রীহারি। 
ষড়াননদেব ছিল রাজার দুয়ারণী ৷ 

ষড়ানন সাহত বহুত যুদ্ধ বাজে । 
ক্ষেমানন্দ কহে দেবীর চরণ-পঞ্কজে | 





উবা-হরণ-পালা ১৯৯৩ 


ক্ষণে ভূমিতলে ক্ষণে আকাশেতে উড়ে । 
গোবিন্দের সেনা যত বাণে বিন্ধ্যা পড়ে ॥ 

হলধর ঝড়ানন বাণ বারষয়ে যুঝে। & 
দুই কটক ফুটিয়া পড়িল রণমাঝে ॥ 

বাণে বাণে কাটাকাটি দুই বীর সম । 

কার্ভক সমরে যেন কালান্তক যম ॥ 

গদাহাতে কাঁর্ভকে মারবারে ধায় । 

মহাবীর যড়ানন অন্তরীক্ষে যায় ॥ ৯০. 
ময়্‌রে চাপিয়া বাণ এড়ে শাক্ত তেজে। 

মাহুত সনে হাস্তিশ্‌ণ্ড কাটে রণমাঝে | 

দুই বারে যুঝিয়া সব্বার্গে ফুটে । 

তবু ধুঝে দুই জন সাহসে না টুটে ॥ 

হলধর বলে শুন গোৌরণীর নন্দনে । ৯৫ 
পরের লাগিয়া যুঝ গোিন্দের সনে॥ 

ময়্‌রে চাপিয়া তুমি যাহ নিজ পত্রী । 

নতুবা তোমারে আজি বধিব শ্রীহারি ॥ 

এতেক শুনিয়া কার্ভক পাড়ে গালি । 

যে ননী চারি করিত খাইত গালাগালি ॥ ২০. 
তার বড়াই কারতে নাহি বাস লাজ॥ 

অনুক্ষণ যার থানা রাখাল-সমাজ ॥ 

আমার বাশেতে তারে কোন্‌ জন রাখে। 
ক্ষেমানন্দ বলে রাখ চরণ-পঙ্কজে | 


0. P. BB—16 


১১৪ 


রাজার দুয়ারে যুঝে কার্ত্তিক দুয়ার । 

সেনাগণ প্রবেশিতে নাহি পায় পুরণ ॥ 

কার্ত্তিক সাহত যুঝে কেহ নাহি টুটে। 

শ্রীহার করেন রণ গরুড়ের পিঠে॥ ৪ 
ডাক দিয়া বলে হার শুনরে কুমার । 

তারক বধিয়া তোর পর্ণ অহঙ্কার | 

সেই অহন্কারে যুঝ পাতিয়া ধনুক ॥ 

সমরে না কর ভয় এ বড় কৌতুক 

ষড়ানন নাম তোর শরবণবাসণী। ১০. 
মোরে বল ননশচোরা শহনযা পায় হাসি ॥ 
কার্ভিক বলেন কৃষ্ণ তোরে আমি জানি॥ 
নন্দঘোষের ঘরে তুমি চুরি কল্লে ননী॥ 
যশোমতী তোমারে বান্ধল উদুখলে ॥ 

পৃত্বকিথা শুন যবে জন্ম লৈতে গেলে ॥ ১৫ 
মহামায়া জনমিল যশোদা-উদরে। 

তবে তুমি জন্ম লৈলে বসুদেবের ঘরে॥ 

মোর মাতা রক্ষা কৈল তোর যদুবংশ ৷ 

তবে তুমি বধ কৈলে দুরাশয় কংস ॥ 





উষা-হরণ-পালা ৯১৫ 


আর যত দোষ তোমার হেন আচ্ছাদিত । 

শক্তিধর যত বলে সভ অনুচিত ॥ 
বাণরাজায় বর যবে দলা হর-গোরণী। 

সেই কাল হৈতে আমি রাজার দুয়ারশ ৷ 

আমি আছি দুয়ার দ;য়ার-সাল্লিধান। 6 
দুয়ার ছাড়তে নারি যাঁদ যায় প্রাণ ॥ 

গোবিল্দ বলেন শুন গোঁরণীর তনয় । 

তোরে বধ কাঁরতে চণ্ডারে কাঁর ভয়॥ 

কুমার হইয়া বল তে'ই এত সাহি। 

অনাজন কাঁহলে তাহার জশীবন লাহ॥ ১৯০ 
এতেক শুনিয়া যুঝে দেব যাণ্মাতুর । 

পঢনরপি যুদ্ধ করে উড়ায়্যা ময়্‌র 

মহাবীর যড়ানন রণভূমে যুঝে । 
ক্ষেমানন্দ বলে দেবীর চরণ-পঙ্কজে ॥ 





১১৬ 





কোঁপয়া ত ষড়ানন শর করে বারিষণ 
বাঁকে ঝাঁকে এড়ে বাণ। 

বাণ দেখি শ্রীহার বিষম সন্ধান প্র 
যত অস্ত্র করে খান খান॥ 

দুই দলে হৈল জড় যুদ্ধ বাঁধল বড় 
যড়ানন এড়ে শক্তিশ.ল। 

কামদেব হেনকালে অস্তের অগ্নি জালে 
শ্‌ল কাট্যা কাঁরল নির্ম্ম-ল॥ 

যত কাল-চক্রবাণ এাঁড়লেক ভগবান 
বাজে শিয়া সৈন্যের বুকে । 

চক্রুবাণেতে পড়ি কেহ যায় গড়াগড়ি 
রক্ত উঠিল কার মুখে॥ 

মৃত-সঞ্জীবনশ কুপ্ডে জোড়া লাগে কাটা মুশ্ডে 
তাহা আছে বাণের ভবনে ॥ 


পাইলে কুশ্ডের জল দ্বিগুণ বাড়য়ে বল 
প্‌নরপি পায় প্রাণদানে ॥ 
যত সেনা পড়ে রণে সেই জল পরশনে 


জয়ে তারা মহেশের বরে। 
গলে শোভে বনমালা ঘন গোঁফে দেই তালা 
পঢনরপি আইসে সমরে॥ 





a 


১০. 


৯৫ 


২০ 








৯০ 


১৫ 


রক্তে তাতিল রণ কাটা গেল সেনাগণ 
মস্ত হস্তীর ভাঙ্গিল দস্ত॥ 
বিপরীত বাণ রব ভাঙ্গিয়া বাজিন সভ ২৫ 


৯৯৭ 


১৯৮ মনসা-মঙ্গল 


মহেশের বরে তারা প্রাণদান পায় । ৯০ 


সেইখানে 'আভিলাষশ' আছে 'শিবকুণ্ড। 
তার জলে জোড়া লাগে কাটা স্কন্ধ মৃস্ড॥ ১৫ 
যত সেনা রণে পড়ে লৈয়া তায় ফেলে। 
স্কন্ধ ম"ড জোড়া লাগে সেই কুণ্ডের জলে॥ 
_ দেই কুণ্ড ভর গা বিনতা-নন্দন। 
« ৰ 








উষা-হরণ-পালা 

গরহড়ে গোবিন্দ যদি আজ্ঞা কৈল এত ৷ 
সেইখানে খগবর হৈল মনোরথ॥ 
কুণ্ডে যাইয়া বীর আগহ দিল চোট । 
যম সম উচু তার হৈল দুই ঠোঁট ॥ 
দুজ্জ'য়-শরণীর হৈলা বিষ্ণুর বাহন ॥ 
শিবকুস্ড বৃজাইতে কাঁরলা গমন ॥ 
যেই খানে বাপরাজা প্জিলা শঞ্কর । 
মনোরথ-বেশে তথা গেলা খগবর ॥ 
ঘন ঘন দেই নিজ দুই শৃঙ্গ নাড়া। 
“বিপরীত শুনি লোক হুড় হুড় সাড়া॥ 
শঙ্গাঘাতে পদাঘাতে আঁচাড়িয়া মাটি । 
সেই শিবকুণ্ডে গিয়া ফেলে গুটি গুটি ॥ 
বিলের বাহয়া মাটি শিবকুশ্ডে ভরে । 
দিগ্‌দিগস্তরে লোক পলাইল ডরে॥ 
িনতা-নন্দন গরুড় ভয় নাহি তার। 
সাগর জাঙ্গাল যেন কৈল একাকার ॥ 
শিবকুপ্ড ব্জাইয়া চলে খগবর ॥ 
প্রনরাঁপ উপনশত বিষ্ণুর গোচর ৷ 
আবিরত হানাহানি করে দুই দলে। 
কার অস্ত দশপ্ত নহে গগনমস্ডলে ॥ 
রণ-ধূলে অন্ধকার রক্তে বহে নদশী। 


হাতা ঘোড়া কাটা গেল নাহিক অবাধা॥ এ 


ভাঙ্গিল বাজনা সভ যায় গড়াগাঁড় ৷ 

বড় বড় রথাঁ মৈল রথ হৈতে পড়ি ॥ 
নারিল জিনিতে রণ জানিল বিশেষ । 
বিপদ কালেতে রাজা চিন্তিল মহেশ ॥ 


৯৫. 


২০ 


২৫ 


৯১৯ 


৯২০, 





“বিপদে ঠেকিল আজি তোমার কিষ্কর। - 

এবার সঙ্কটে মোরে উদ্ধার শশ্কর॥ 

বিষ্ণুর যুদ্ধে হত হৈল সকল কটক ৷ 

একমাত্র আছি আমি তোমার সেবক ॥ 

ক্ষেমানন্দে বিরচিল সেবিয়া জগতনী। ৫ 
মহেশ জানিলা মনে রাজার দুর্গত ॥ 





৯০. 


১৫ 


২০ 


২৫ 


৯২৯ 





১২৩ 





চণ্ডী গববসন 
পরম ল্জিত মনে । 

লাজে তিপ্‌রারি হেট মুস্ড কাঁর 
ভঙ্গ দিলা মহারণে॥ 

অভয়া পাব্বতিশ রক্ষা কলা ক্ষত ৫ 
ব্রহ্মার সন্তোষ মনে ॥ 

ঈশ্বরী-চরণ আশে রাচিল কেতকাদাসে 
কৃপা যারে করিলে স্বপনো॥ 


শিবজদ্রর ও 'বিষ্ণুজবরের যুদ্ধ এবং [শিবজবরের 
পরাজয় স্বীকার 
লেচারণী 
পয়ার ৯০ 
রণে হার্যা গেল রাজা আপনার পনুরণী॥ 
সেনাগণসঙ্গে রহে স্বারেতে শ্রীহরি॥ 
পদনরণ্পি গেলা রাজা মহেশের ঠাঁই ॥ 
শিবজবর-বাণ দেহ সংগ্রামেতে যাই ॥ 
মহাদেব দিল তারে শিবজবর-বাণ। ১৫ 
পনর গেলা রাজা কারিতে সংগ্রাম ॥ 
বিষ্ণুর উপরে এড়ি শিবজবর-বাণ। 
বাস্ত করিল তারে প্রভু ভগবান্‌॥ 
শিবজবরের কিছু শুনহ কথন । 
তন হস্ত তিন পদ ত্িশিরা নব-লোচন॥ ২০ 
বিষ্ণু্জবর-বাণ এড়ে তাহার উপর । 
দুই জৰরে মহা যুদ্ধ হৈলা ঘোরতর | 





৯২৪ 


মনসা-মঙ্গল 


সেই ম্বীর্ত তিন পদ তিশিরা যড়ভুজে। 
দুই জবরে একই ঠাঁই রণভূমি মাকে॥ 
দুই জরে মহাযুক্ধ হৈল যমের সোসর । 
কেহ কারে জানতে নারে রণ ঘোরতর ॥ 
রণ ছাড়ি শিবজবর পলাইয়া যায় ॥ 
তাড়াতাড়ি বিষ্ণুজৰর তার পাছু ধায় ॥ 
দুই জৰরে হড়াহবাড় করে সারা দিন। 
সপ্তদ্ধপা পৃথিবী কাঁরলা প্রদক্ষিণ | 
পৃথিবীতে শিবজবর ঠাঁই নাহ্‌ পায়। 
পাতালে ল্‌কাল শিয়া যথা বাঁলরায় ৷ 
বিষ্ণুজৰর বলে তোর বাধিব পরাণ । 
বাস্ত কর্যাছিলে মোর প্রভু ভগবান্‌॥ 
হরজবর বলে শুন বিফুজবর ভাই । 
এথা না মারিহ চল যথা গোবিন্দাই ॥ 
দয়ার সাগর 'তাহো দেব জগন্বাথ । 
করিব তাহারে স্তুতি জোড় কারি হাত॥ 
তবে যদি দয়া মোরে না করেন হারি। 
আপনি মরিব আমি তার বরাবারি॥ 





৯০. 


১৫ 








© 


উষা-হরণ-পালা 
শিবজ্বর বলে প্রভু মানি পরাজয় ॥ 
এইসভ প্রসঙ্গ কথা যেইখানে হয় ॥ 
উষার হরণ বাণ-যুদ্ধের প্রসঙ্গে । . 
গশবজবর কভু না থাকিব তার অঙ্গে ॥ 
রিল কেতকাদাস মনসার পায়। 6 
ভকত নায়কে মাতা হবে বরদায় ॥ 


হার-হর রণভঙ্গ কৈল ভগবতশী ॥ 
ছারখার কৈল বাণরাজার বসতি ॥ 
রক্তে তিতি ভূম সভ রাঙ্গা হৈল মাঁট। 
হস্ত কাটা বাণরাজা করে ছটফট ॥ ৯০ 
বাণরাজায় কোলে কার আপনি ঈশ্বর । 
ফেলাইয়া দিলা লৈয়া গোবিল্দ-গোচর ॥ 
বাণের যতেক হাত কাটেন শ্রীহ'রি। 
দুই হস্ত রাখে তার দিকৃপাল কি 
গোবিন্দ কাঁহল তারে শুন বাণরাজা । ৯৫ 
চিরদিন তুমি কল্যে মহেশের প্‌জা॥ 
সেই পৃণ্যে তুমি রাজা হয় দিক্‌পাল। 
শিবের দুয়ার তুমি নন্দা মহাকাল ॥ 
মহাকাল হৈয়া অবতারে বাণরাজা । 
পুথিবশীর নরলোক করিবেক প্‌জা॥ ২০ 
নাগপাশে বন্দী যথা গোবিন্দের নাত । 
গরমড়-বাহনে তথা গেলা শ্রীপাঁত॥ 

__ শন্দড় দেখিয়া নাগপাশ বিমোচন । 
শ্রীহার বলিয়া উঠে কামের নন্দন॥ 





৯২৬ মনসা-অঙ্গল 
অনির্‌দ্ধ-উষাবালণী লৈয়া পুষ্পরথে ৷ 
চলিলা দ্বারকাপনুরণী দেব জগল্লাথে ॥ 
রঃ হরি-হর-যদ্ধ হৈলা এতদ্‌রে নিভা। 
উষা-আনিরুদ্ধে হৈল পুনব্বার বিভা॥ 
রাঁচল কেতকাদাস মনসার গশত॥ 
ভকত নায়কে মাতা হবে বরদাত॥। 





কহ শনি তাহার ভারতণী ॥ ৯০. 


বিশ্বনাথ শল ধরে তাহাতে তোমার ডরে 
কি করিতে পারে মোরে সাপ॥ 
শুন হর বিশ্বনাথ দুখে মোর বৃদ্ধ তাত ১৫ 
যবে ঝাঁপ দিল কালিদহে। 
সেই গোবিন্দের নাতি আমি বটি উষাপাঁত 
প্‌রুযে পুরুযে মোরে সহে ॥ 
গোবিন্দ কালিয়-শিরে তাণ্ডব করিলা বীরে 
ততোধিক আমি ভাল জানি। ২০ 
অহত্কারে উষাপাত কহিলেন এ ভারতী 
“শহনিয়া হাসেন শলপাশি॥। 
শব শন অনিরুদ্ধ মদন-কামের পনর 
_ কালিরে না কর যাঁদ ভয়॥ 
মোরে দেই মনস্তাপ __ আর জন্মে কালসাপ ২৫ 
খাবে তোরে কাহিল নিশ্চয় ॥ 


cr ক a" 


৯২৭ 


১২৮ 


চম্পাইনগরে ঘর নাম চাঁদসদাগর 
তাহা লৈয়া গায় ইতিহাস ৷ ৯০ 
মনসা-ঙ্গল গাঁত ক্ষেমানন্দ-বিরচিত 











উষা-হরণ-পালা 
দেবগণ বলে শুন আমার বচন৷ 
মনদষ্য-শরীরে ভোগ করহ্‌ এখন ॥ 
যেই জন শুনিবেক বাণের কথন ॥ 
তাহারে তোঁজবে তুমি শহ্নহ বচন 
পুস্তক শুনিয়া যেই দক্ষিণা লা দিবে। 
তাহার শরীরে তুমি দ্বিগন্ণে ধরবে 
দাক্ষণা দিতে যাঁদ না থাকে সম্বল । 
পনস্তক-আচাষেরি হাতে দিবে এক ফল 
কাটা স্কন্ধ গিয়া তবে গমন কারল। 
মনুষোর অঙ্গে শিয়া তর্খান ধাঁরল ॥ 
এ প্রসঙ্গ শৃনিলে জদ্র ত্যাগ কার যায়। 
মহামায়া চশ্ডকার শিবের আজ্ঞায় ৷ 
এত কথা শুনি জবর পলাইয়া গেল । 
সাবধানপাব্বেতে শুন নর সকল ॥ 
এক মন চিন্ত কারি শুন সব্বন্জন। 
শুনিলে শরীরে ব্যাধি না থাকে কখন ॥ 
বাণের প্রসঙ্গ যেবা শুনে যেই নরে। 
তাহারে সদাই তুষ্ট দেব মহেস্বরে ॥ 
বাণসম ভাগ্যবান নাহি ত্ৰিভুবনে । 
যাহারে সদয় সদা দেব ভিলোচনে ॥ 
বাণের সমান ভক্ত নাহিক শিবের । 
দ্বারী কারি রাখলেন আপন গোচর॥ 
এতদ্‌রে বাণের প্রসঙ্গ হৈলা সায় । 
রচিলা কেতকাদাস মনসার পায় ॥ 





১২৯ 


১৫ 





চারি-দশ-লোক মাঝে সভাকার প্‌জা আছে 
মোর পুজা লাহ দিল বিধি৷ 

কি কাঁর উপায় জুঢত বলহ বাহিনী নেত 
যদি প্‌জো নাঁহল ভুবনে ৷ 

আকাশ পাতাল ভূমি ব্যাপ্ত করিব আমি 
মনসা জানাব মনে মনে॥ 

নেত বলে ঠাকুরাণণী কাঁহলে যতেক বাণী 
ইথে কিছু নহে অনুচিত । 

যতেক দেবতা সভে নিজ নিজ অনুভবে 
জগজনে হইল পীজিত॥ 

যেই দেবতার সেবা কারিলে যে হয় যেবা 
যাহার যে কাযা সিদ্ধ হয়। 

শুন সঙ্খী বিষহরি আমি নিবেদন কারি 
বেদ মুখে বলিল নিশ্চয় ৷ 

পরম অনন্ত হরি যে জন সেবন কার 
সেই ত পরমপদ পায় । 

যে জন রচ্জায় সেবে ব্রহ্মতেজ অনুভবে 
অনায়াসে ব্রচ্লোকে যায় ॥ 

বাঞ্চা করিয়া যেবা করয়ে শিবের সেবা 


শিব শক্ু-পদ দেন তারে। 





১০. 


১৫ 


৯৩৯ 





১৩২ মনসা-মঙ্গল 


কতবার চণ্ডী কৈল রক্ষা । 
যে না ছিল স্বর্গমন্ত হানিয়া এ সভ দৈত্য 
ঘন্চাইল সভাকার কক্ষা ॥ ৩. 
এই সে কারণে তার পা হইল প্রচার ১৫ 
চতুন্দশ ভূবনের মাঝে । 
গগনে পুজিল লোক ঘচিল সকল শোক 
এই হেতু গজাননে প্‌জে॥ ্ 











স্ীর বচন শান বলে বিষ-বিনোদিনশ ১০. 
পিতৃ-সান্ষিধানে আগন্সার ॥ 

যথা হর ত্রিপুরার নিবাস কৈলাসাগিরি 
তথাকারে চলে পদ্মাবালণী। 

মনসা-মঙ্গল গণীত ক্ষেমানন্দ-বিরচিত 
দেবী-পদে হৈয়া মত্ত অলি॥ ৯৫ 


কৈলাসে মহাদেবের নিকট বিষহারির গমন; নরলোকে 
তাঁহার প্‌জা প্রচারের জন্য অন রোধজ্ঞাপন ও 
ক মহেশের বরদান 
কৈলাস নিবাস যথা দেব কৃত্তিবাসা ॥ 
জনকের স্থানে দেবী করেন জিজ্ঞাসা ॥ 
শন বাপ পশবপাঁত নিবেদিব কি। 
দেবমধ্যে হইল মনসা ভোমার বি॥ > 
কাঁলনণ সতাই কৈল আমা সনে দ্বন্দ্ব ৷ ২০ 
নিদশনি বৈল মোর দুই চক্ষু অন্ধ 





৯৩৩ 





১৩৪ E মনসা-মঙ্গল 


বাল করে বাপ কির শাখা 
হাতেক বসন মোরে দিলেক বেভার॥ 
যত দুখ দিল মোর কািনণী সতাই । 
তার কত দুখ নিবেদি তুয়া ঠাই 
রি 
নিষ্ঠুর হইলে আমাপ্রতি নাহ কৃপা ॥ 
মনসা-কুমার আমি কান্দি মন-শোকে ॥ 
দেবতা বালিয়া মোরে না জানিল লোকে॥ 
কহ পৃথিবীতে মোর কে করিব প্‌জা। 
আমি অপ্‌জিত হৈলে তুমি পাবে লঙ্জা॥ 
- এতেক কাহিল কন্যা মহেশের ঠাঁই । 
মহেশ বলেন শুন বিষহারি মাই | 
সদয় হইয়া আমি দান দিব বর। 
করব তোমার পুজা দেবাস্ডর-নর॥ 
বার পৰ্ব হইব তোমার বারমাসে ॥ 
রঃ জ্যৈষ্টে অতি পডজো হব দশরা-দদবসে॥ 








li ভি 


রাখাল-পুজা পালা ৯৩৫ 


আখণ্ড সিজের ডাল করিয়া রোপপে ॥ 
ন্‌তন সকল দ্রব্য দিয়া অগ্রহাণে ॥ 
... পৌষে পরমেশ্বর পৰিত আচারি। 
মাঘ মাসে মহাপ্‌জা লইবে কুমারী ॥ 
ফাল্গুন চৈত্র মাসে এ চৌদ্দভুবলে ৷ 6 
* কাঁরব তোমার পুজা সুর-নর-গণে॥ 
ঘৃত মধ্য ধ্‌প দীপ অগব্রদ চন্দন । 
করিব তোমার. পুজা সৃর-নর-গণ ॥ 
এ তিন ভুবনে তুমি জননশী জগতণী। " 
এই বর দান তোরে দিল পশনপপাতি॥ ৯০ 
রাখাল প্যাজব তোমা গহন কানানে। 
তেকারণে বাদ হব হাসনের সনে 
তুমি মজাইবে দেবণী হাসনের পুরণ । 
হাসনহাটশতে.নাম হব খরতরণী॥ 
নারিকেলডাঙ্গায় হব তোমার নিজ স্থান। ১৫ 
J ৯ ৮ প্রত্যক্ষ ভাটির জল বহিব উজান। & 
চাম্পাইনগরশীতে জ্ঞাল--মালুর মা। ্ 
জলে বারি পায়্যা তারা পৃজিবেক তোমা ॥ 
তাহাতে দেখব দুষ্ট চাঁদসদাগর | - 
তোমা সনে বাদ সেই কাঁরব বিস্তর ॥ ২০ 
a বেউশ্যা হইয়া তার হর্যা লবে জ্ঞান। 
১ ৪৮ ধন্বস্তারি মন্ত দিক পুনঃ হব জ্ঞান 
সেই ধন্বস্তার বধ হব তোমার হটে। 
উদয়কাল যাব তার নাসিকার বাটে॥ 
jt OFT a ২৫ 
তবে তুম বাদ করা চাঁদবাণ্যা সনে॥ 


পি এ 


১৩৬ 





বাহিত লইয়া যাব চাঁদ অধিকারণী। 

তথা দেবী কর্য তার সাত ডিঙ্গা বাঁড় ঘ 

তব্দ চাঁদ না প্াঁজব জয়বিষহারি। 

ছয় পত্র খাবে তার মনসাকুমারী ॥ 

কামের তনয় আছে গোবিন্দের নাতি। ES 
দৈবে সে অনিরুদ্ধ হব উষাপাত॥ 

উষারে হাঁরব শিয়া কামের তনয় । 

তে কারণে বাণ-যডৃদ্ধ হইব প্রলয় ॥ 
বাপ-রণ-জিতা হব দেব গোবিন্দাই । 

উষা অনির্দদ্ধ হব বেহুলা লখাই ॥ ৯০. 
মনসার পুজা তারা প্রচারব ক্ষিতি। 
গক্ষবণিক্‌-কুলে হইব উৎপত্তি ॥ 

'বিভার মঙ্গলরাতি লখাই মারব । 

ড়া কোলে করি বেহনলা জলে ভাসি যাব ॥ * 
মনসা বাঁচাব তার সুন্দর লখাই । ২১৫ 
তবে তুমি পূজা পাবে চাঁদবাণ্যার ঠাই ॥ 

মনসা হরিষমনে করিব বিদায় ॥ 

রাঁচল কেতকাদাস মনসার পায়॥ 


মরতে নিজপডজো-প্রচার-বিষয়ে নেতার সহিত 
নৰিষহারির কথোপকথন Ee 


ae 00 f 


কাপের আদেশে 











সহচরণ নেত উপদেশ কত 
কহিল পদ্মার তরে। 
শন বিষহার নিবেদন কার 
যেমনে প্যাজব নরে ॥ 
আকাশ পাতালে নিজ অনুবলে 
ব্যাপ্ত কর এই মায়া । 
শুনহ মন্ত্ণা কর বিড়ম্বনা 
যাহারে করহ দয়া॥ 
নিজ ফণিগণ আপন বাহন 
তারে কাঁর নেহ সঙ্গে। 
নরের শিথানে কাঁহয়া স্বপনে 
পডজা লহ মনোরঙ্গে ॥ 
শুন কৃপাময়ী সখা-বল আহি 
ক তাহারে না ছাড় মাতা। 
/ সাপের প্রসাদে প্‌জিব জগতে 
কাঁহ সবিশেষ কথা 
যদি রাজা হয় সহচর নয় 
তাহার রাজত্ব হশীন। 
সখা-বল বনে এ তিন ভুবনে 
নাহি সম্পদের চিন্‌॥ 
শিশু মুগ বনে বন আচ্ছাদনে 
সে বন যতনে রাখে। 
আপন আপন কারি আচ্ছাদন 
সভে সচেতন থাকে ॥ 
শিব সখা-বল দানব সকল, 
সে করে শিবের সেবা। 


৯৫. 


২৫ 


৯৩৭ 














[নিজপজা-প্রচারে সনসার মর্ত্তে আগমন ও 
কচুয়ার তটে রাখাল বালকগণকে দর্শন 


বড়ারি রাগ 


নিজসখী সঙ্গে লৈয়া জয় ব্বিযহার। 

পা প্রচাঁরতে যান মনসাকুমারা ॥ 

শব্বারা প্রভাত হৈল নারিকেলডাঙ্গায় ॥ 

নেতসঙ্গে বিষহারি উারিল তথায় ঞ্ 
হেনকালে দৈবযোগে ব্রজ-শিশুগণ ৷ 

কচুয়ার তটে আলা চরাতে গোধন ॥ 

যোলশত খধেন্‌ লৈয়া শতেক রাখাল । 

কচুয়ার বনে আল চরাইতে পাল ॥ 
ব্রাহ্মণের গরু রাখে বসহয়া দিগর ॥ ০১০ 
তাহার খেলাড়; ভাই খৃদিয়া চেক্গর ॥ 

হর্যা নর্যা দুই ভাই গোয়ালার জাতা॥ 

গোধন চরাতে জন্ম কর্যাছে বিধাতা ॥ 


দাম কাম দই ভাই শজ-শিশত বটে। 
প্রতিদিন গর রাখে ফচুয়ার তটে॥ ১৯৫ 
রাম শ্যাম দুই ভাই রাখে বহু পাল। 





সু 
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রাখাল-পু্‌জা পালা 


শ্রীদাম সুদাম যেন সঙ্গে বনমালী । 
যমুনা-পুলিনে যেন শ্রীঅঙ্গে গোধুল ॥ 
নানা বেশ আভরণ পুরে শিঙ্গা বেণু । 
যেন বেশে গোবিন্দাই রাখলেন যেন্ড॥ 
সেই ভাত সেসব প্রকৃতি পরিহার । 
চলে সভ সাঁখগণ নানা বেশ কাঁর॥ 
উভু চূড়া আঁটিয়া পারল পাত ধাঁড়। 
মন্তকে বেড়িয়া কেহ বান্ধে সিন দাড় 
চন্দন-।তিলক ভালে করে সুশোভন। 
মণি-মৃকুতার হার কণ্ঠেক ভূষণ ॥ 
বিচিত্ৰ কুণ্ডল কানে ঘন ঘন দোলে । 
যোলশত পাল লৈয়া {শিশুগণ চলে ॥ 
কেহ হাসে কেহ নাচে কেহ গায় গণীত। 
নবীন কোকিল যেন ডাকে সুললিত 
পাচনি ফিরায় ঘন বাছুর চালায় । 
নগলপলে মাঁশমাল সভার গলায় ৷ 
শ্রীদাম সুদাম বারাণসণ দামোদর ॥ 
গোকুলে আসিয়া যেন কালাদি দোসর ॥ 
শিক্ষা বেণু রসাল পিয়া মধুস্বরে। 
তেন মত শিশগণ কচুয়ার তীরে ॥ 
হৈই হামা কার রব যত সভ শিশুু। 
আগন্দলে পালাইয়া চলে বাস 
কচুয়ার তটে মহাবনে রাখাল । 

প্রতি দিন সভে রাখে সেই মত পাল ॥ 
আর দিন সেই সে লইয়া গোধন। 
কচুয়ার তটে সভে করিল গমন৷ 


৯৪৯ 


১৫ 


২০ 


২৫ 


৯৪২, 


আপন আপন ধেনু কার সৃমিলন। 
প্রবেশ কারিল যথা গহন কানন ॥ 

যোল শত ধেনু তার কত লব নাম। 
ভগবত মহামায়া যে কিছু বলান॥। 
কাপিলার সম যার মনাসিজ-তনহু। 
লক্ষীবতী লক্ষিন্রণী হইল কামধেনদু॥ 
পাণিবী ভারতে পারে যাঁদ দোহি পয়। 
যোলশত গাই চলে কেহ টুটা নয়॥ 
কেহ কালণী কেহ ধলণী ধবল পিয়লশী। 
নিনি পিনি অঙ্গকালীী চিরিকা ধবলশী॥ 
হাসি কালী কুইলণী পালের আগ্ু্দল । 
গোছ রাঙ্গা পিঠে দাগ সে বড় চণ্চল॥। 
দ্বতগ্গীত দুদ্ধষবতশ চারবারে যাই ॥ 
ঘাসবতাঁ সরমা বাথানে দিল ধাই ॥ 
নারাঁলক্ষ লক্ষমা লক্ষণ তার ভাল । 
ব্যহিতী ভাপ্ডারণী গাই চাঁরবারে গেল ॥ 
বসন্ত বাউট? বুড়া রাঙ্গী চেঙ্গণ গাই । 





৯৫ 
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সুরঙ্গণী কুরঙ্গশ গাই সুরভ' শ্যামলী । 
শুনি শিক্গা-বেণু-ধ্নি বাথানেতে চললি ॥ 
চিন্রভাগশ বরণ চণ্টল আবরত ৷ 
ধামালশী ধবলশী গাই চলে শত শত।॥ 
বান্ধড়ী গাই বড় দ্ধ ধকুড় দুদ্ধবতশী॥ 
ছাত্তাচল বত’ গাই তাহার সংহতি ॥ 
ধলণী কালা কোওালশ নোবির বাহিনশী। 
বাথানেরে দিল ধাই হৈই হামা শনি | 
গোখরণী পোখরণী গাই পরাপর গণে। 
্পিয় বৎস লৈয়া সেই প্রবেশিল বনে ॥ 
বাতাসণ পবনী গাই ননীতার বেটী। 
বানি দোহে ভূমে পড়ে যার দ্ধ ফুটি ॥ 
কপ্পিরক্কবতশী গাই কারলা পয়ান। 
নীরা হীরা দুবাহিনশ চলিলা বাথান॥ 
বনে বলে তৃণ খায় পকুরের পানি। 
লীলাবতশ শশলাবতশ তারা দুবহিনশী॥ 
শুভ সনমঙ্গল গাই বড় গুৰণবতা ৷ 
হনডাকি হবড়কি গাই তাহার সংহাতি॥ 


৯০. 


১৫ 
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১৪৪ 


মনসা-মঙ্গল 


ঘৃত মহাঁপাল গাই কলাবত ধেনহ॥ 

মলিকা ফুলের তুল্য তার ধৌত তন্॥ 

দউটগ নেউটা গাই চণ্চল লেকা। 

বনে প্রবেশিতে তার পাত্যে নাই দেখা॥ 

ষোলশত ধেনু লৈয়া ব্ৰজ-শিশৃগণ ॥ & 
কচুয়ার তীরে তীরে আল্য চরাতে গোধন ॥ 

নানা বেশ আভরণ প্রতি অঙ্গে অঙ্গে । 

বনে ব্রজ-শিশুগণ খেন রাখে রঙ্গে ॥ 

বৎসকের পডচ্ছ ধার ধায় কোন জন। 

কেহ বাড়ি চালে কেহ 'ফিরায় পাচন॥ ৯০. 
গোধনের কলরব রাখালের রোল । 

গগনে গোধূলি লাগে হৈল গণ্ডগোল ॥ 

কেহ ডাকি হাসি কালশী আয় আয় কুইলশী। 

আগে চালাইয়া পাল যোলশ ধবলী॥ 

উপ্র-চিত চামাল রাখাল গত গায়। ৯৫ 


বাছুর ভেজায়্যা কেহ মুখে দুদ্ধ খায় 
কেহ টিকডাড়ি খেলে কেহ ভেটা কাঁড়॥ 
কার লাগ ধরে কেহ করে রড়ারাড়ি॥ 

কাহারে করিয়া কান্ধে রহে কোন জন । 





৯৪৫ 


৯০. 


১৫ 


২৫ 








শুনিয়া সখীর বোল ভুজঙ-জননপ । 
নিজ রুপ ত্যজি হইল বৃন্ধ ব্রাহ্মাণশী ৷ 
গলে গজমতা-হার তাহা কৈল দর । 
হাতে কঞ্কণ-তাড় পায়ের নুপুর ॥ 
শাপ্ডুর-আব্কাত হৈল মাথার কুন্তল । 
তন জরজর বুড়া হশীন হৈল বল 
শুনি তাত জিনিয়া দুকুল কলেবরে ৷ 
মায়া হেতু ছেড়াকানি বিষহরি পরে॥ 
দশন পাঁতিত হৈয়া অঙ্গে দোলে মাস । 
চলিতে ঢালয়া পড়ে ঘন উঠে শ্বাস ৷ 
বাম হাথে রাঙ্গা পার্থী ডানি হাথে আশা। 
রঙ্গীন চুপড়ি কক্ষে চলিল মনসা ॥ 
মায়া কারি চলে দেব’ ভুজঙ্গ-জননাী। 
নিমিষেকে চলে দেবা বস্যা খানি খানি ॥ 
কাঁকালেতে হস্ত দিয়া খানিক দাপ্ডাই ॥ 
চতুশ্দিকি্‌ নিহালেন বিষহাঁর মাই ॥ 
যতেক রাখাল তারা আপনার মনে ॥ 
যোলশত পাল রাখে কচুয়ার বনে॥ 
কেহ হাসে কেহ নাচে কেহ গায় গাঁত । 
কেহ হুড়াহুড়ি করে গোল িপরণীত॥ 

_ বন্ধ ব্ৰাহ্মণাীর বেশে ভুজঙ্গ-জননশী ॥ 

_ তথা গিয়া উপনীত হইলা আপহানি॥ 
রাখালের প্‌জা নিতে মনে অভিলাষ । 
ক্ষেমানন্দ বিরচিল মনসার দাস॥ 


৯০. 


৯৫ 


২০ 


২৫ 


৯৪৭ 
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বড় মাগী কিবা কয়॥ 

না জানি দেবতা সুখ-মোক্ষ-দাতা 
না জানি ্রাঙ্ষমাণশী বুড়শী। 

কেহ ভয় বাসি মনে মনে হাসি 
কেহ করে হবড়াহনাঁড়॥ 

মার মার বলি করে ঠেলাঠেলি 
কেহ হাত দিয়া রাখে। 

সেই ত জগতশী সকত মতি 
মলিননয়নে ভাকে ॥ 

কেহ বলে মার ভয় কেন কর 
এই বুড়ী মুখদস ॥ 

পাতিত,দশন বিকট বদন 
দেখিয়া সম্কোচ বাসি॥ 

কেহ বলে ভায়া দেখ জিজ্ঞাসিয়া 
কোথায় বুড়ীর ঘর। 

এ গোঠ-বাথানে আলো কি কারণে 
এই হেতু করি ডর॥ 

না জান কে বটে কচুয়ার তটে 


৯০. 


১৫ 


২৫ 


১৪৯ 
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১: 


রাখাল-পনুজা পালা ১৫৯ 


ঈশান চেতন কারি হালনা হল হারি॥ 
সসিজুয়া-শিখর বটে মোর নিজ পরী 

যতি ৱাহ্মণী আমি গিরবর-বাসণ । 

পারিপ্রহ নাহি মোর নিত্য একাদশশী॥ 

আতিশর বুড়া কালে নাহি বহে উর। ৫ 
উপবাসে কেমনে যাইব বহন দূর 

আমি চাহি তোদের সভার কল্যাণ॥ 

উপবাস’ বুড়শীকে করাহ দহদ্ধপান ॥ 

এই মোর কথা শুন যতেক রাখাল 

মোরে পয় দিয়া তোরা দান চাহ পাল॥ ৯০ 
শুনিয়া বুড়ীর বাক্য যত শিশুগণ ॥ 

বুড়ী সম্বোধিয়া কিছু বলিল বচন॥ 

ঘরেতে রহিল ভাণ্ড ছাঁদনের দাঁড়ি। 

কেমন করিয়া দুন্ধ দৃয়্যা দিব বুড়া 

এতেক শ্বনিয়া বলে বিষহারি মাই । ১৫ 
পাখি কার দোহ দুদ্ধ সাপে ছাঁদ গাই ॥ 

এত শুনি শিশুগণ মনে ভয় পায়। 

ভুজঙ্গে ছাঁদিলে গাই সাপে যদ খায়॥ 

পাখিতে দোহিতে দহদ্ধ বলে অকারণ । 

»লাখিতে না পাঁর ভাই এ ব্দড়ী কোন্‌ জন॥ ২০ 
বড় বলেন বাপহ না হৈয় [িমারিষ॥ 

সাপে যদি খায় বাপ তাহে নাঁঞ বিষ॥ 
ব্ড়ীর বচনে শিশু্গণে লাগে ভয়। 

এই বহুড়ী মাগণী ভাই কদাচিত হয়॥ 

কোথাহ না দেখ বুড়ী কোথাহ না শলি। ২৫ 
পাতে রহিব পয অপুন্ব কাহিনী 


14 a 





১৯৫২ 
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মনসা-মঙ্গল 


এত শ্যান কোন শিশু দেই হাত তালি। 
আতিশয় বুড়ণ দেখ্যা করে ঠেলাঠোলি ॥ 
কেহ কাড়্যা লয় তার রাঙ্গা আশাবাঁড় ৷ 
কেহ কাড়্যা লয় তার রাহ্গিন চুপড়ি ॥ 
কেহ খোলাকুচি দেই কেহ মারে ডেলা॥ 
মুঠা কর্যা কেহ তার গায়ে দেই ধুলা ॥ 
হাস হাঁস কোন জন গড়াগড়ি যায়। 
ভাল বুড়ী মায়া কার দুদ্ধ খাতো চায় ॥ 
অতি বৃদ্ধ বাঁঝ এই বাঁদয়ার মায়্যা। 
মন্ত্র জানে কোলে কর্যা সাপ বুলে বয়্যা ॥ 
মায়া করি দ্ধ চায় দেখিয়া রাখাল ॥ 
এই বহড়াী মাগণ দেখ্খি জন্মের কাঙ্গাল ॥ 
মায়া কার এই বুড়া আইল বাথান ॥ 
ক্ষেগানন্দ বলে কর নায়েকে কল্যাণ ॥ 


বৃদ্ধরূপ বিষহারি রাখালেরে বলে । 
মোরে দ্ধ দিলে তোরা থাকা কুশলে॥ 
আমি বুড়া অকিণ্ডন চালতে না পারি। 
তোদের কল্যাণে যেন পয় পান কার॥ 
শিশুগণ বলে বুড়ী পাগল বন্ধান॥ 
19578551258 


১০. 


১৫ 











রাখাল-প্‌জা পালা 


করতাল দিয়া তারে করে উপহাস । 
মনসা বলেন তোরা কৈলে সৰ্ব্বনাশ ॥ 
অকিণ্জন বুড়শীরে না দেই মননস্তাপ ৷ 
আপন অঙ্গে আপুনি সে খাওয়াইবে সাপ 
আমি যেই জন নাহি জান ভালে ভালে । 
আঁত উগ্র-বুদ্ধি তোরা বয়েসের কালে ॥ 
যদি নাহি দুদ্ধ দিলে ব্রজ-শিশহগণ । 
অবশেষ জানাইব আমি যেই জন ॥ 
ডাকিন' যোগিন’ নাহ নাহ মৃখদাস। 
দুয়ারে বসিয়া খালা ষোল ঘর পড়শী ॥ 
কচি ছেলের রক্ত খাই শুন্য পথ পায়্যা। 
বাস্‌ বলে পাছে খায় সভে পালায় ধায়্যা॥ 
সভে চমকিত হৈয়া করে হবড়াহযাঁড়ি । 
রাখালেরে বিড়ন্বিতে মনে কৈল বনড়ী॥ 
মনে মনে কারি তবে মনসা কুমারী । 
খোল শত পাল আমি নিমিষেতে হারি॥ 
তবে দেখি কোন্‌ ব্দাদ্ধ করে বা রাখাল । 
বাছুরি-সাঁহত আমি লুকাইব পাল ॥ 
তারা যেন শিশুগণ বিপরীত বুঝে। 
অবশেষে ধেনু-লোভে তারা যেন প্‌জে॥ 
মনসার পাদপন্নে ক্ষেমানন্দ কয় । 
লকাল৷ যোলশ' পাল কচুয়ার দয় ॥ 


১৫৩, 
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ব্বাখাল-পাক্ঞা পালা ৯৫৫ 
শা দেখি গোঠে মাঠে ব্রবহৈতে (2) প্রাণ ফাটে 
আয় আর ধাউাড় ধ্বনি -.... ৰং 
কান্দে যত রাখাল এই খানে ছিল. পাল ৮৬ 
দোঁখতে দেখিতে হৈল হারা॥ ২ এ 
- না দেখি বাছুর গাই কি কারি প্রাণের ভাই ৫ 
সভে হন্দ বদ্ধি-হত-পারা ॥ 


এই বন চিরকাল আমরা চরাই পাল ন 
গোঠে মাঠে ভয় নাহি জানি । 
এই কচুয়ার তীরে সৃখেতে স্বরভা চরে ই, 


- বনে বনে খায় তৃণ পানি॥ ৯০ 

তাহে ব্ড়দ্বিল বিধি বুড়ণী নাহ আস্যে যদি 
তবে কেনে হারাইব পাল। 

তৃফায় আকুল প্রাণ নাহি দেখি পরিতাণ 
কি করিব যতেক রাখাল ৷ 

চাপিয়া উএর চিপ কেহ পরিরাহি ডাকি ১৫ 
কেহ বা উঠিল শিয়া গাছে। 


+ * * 


+ + * 


7 *. মন দেব প্রজাপাতি। 





১৫৬ 
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তোমার মায়াতে বন্ধ এ ভিন ভুবন ॥ 
কি বাঁলয়া আমি তব কারিব স্তবন॥ 
শিয়া ৱহ্মার স্তব দেব গোবিন্দাই ॥ 
প্রজাপাতি পারতো কাঁরল তথাই॥ 
সন্ধ্যাতে গোধন লৈয়া গেলা নিজালয় । 
মনসার পাদপন্মে ক্ষেমানন্দ কয় ॥ 


বাসওসহ রাখালগশের পরামর্শ 


বাসন বলে হেদে ভাই সেই ফলাফল । 

কি ব্যদ্ধি কাঁরব মোরা ছাওয়াল সকল ॥ 

তৃফায় আকুল প্রাণ বল করি কি। 

জল-পান বিনেরে তিলেক নাহি জশী॥ ৯০. 
বল ব্যাচ্ধি উপায় জশবন রাখ ভায়া । 
_ সেই সে পামর বুড়ী আলা কাল হয়্যা॥ 
_যোলশত ধেনহ্‌ হারাইনদ এই বনে। 








কেহ বলে হায় হায় মুখে উড়ে ধুলা ॥ 
বুড়ী মাগশী কেমনে হারল গাইগুলা॥ 
বুড়ী নয় মায়াধারী না জানি দেবতা ॥ 
না চিনিনু পাপচক্ষে হেন বরদাতা ॥ 
একে না জানন: ভাই ডাকিনী যোগিনী । 
না জানিন- দেবযোনি কোন মায়াবিনী ॥ 
বিড়দ্বলা কর্যা সেই হাঁরলেক পাল । 
ভাগ্যে সে রয়্যাছে প্রাণ যতেক রাখাল ॥ 
ফুকরিয়া কান্দে কেহ ধেনু না দেখিয়া । 
অধরে উড়িল খাঁড় শৃকাইল (হয়া ॥ 
বনে বনে করে তারা বুড়ীর তলাস। 
হায় হায় বল্যা কেহ ছাঁড়িল নিঃশ্বাস ৷৷ 
ধাইতে না জানে কেহ নাহি দেখে নে ॥ 
গলাগলি করি কান্দে যত শিশুগণে ॥ 


রাখাল-পডজা পালা 


রাখালের ক্রন্দন শুনিয়া 
অবতার রাখালেরে হৈতে বরদাতা ॥ 
৪ 


৯ 





৯৫৭ 


৯০ 


৯৫. 
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_খ্্বন্তরে পালা - 
ধন্বস্তার-বধ'ৰিষয়ে নেতার সহিত মনসার পরামর্শ 


সখী বলে বিষহাঁর শুন নিবেদন। 
তোমা হইতে হইবে গকার মরণ॥ 
ছয় কুড়ি ছয় শিষ্য থাকে তার সঙ্গে । ৫ 
তাহা সভার আভরণ তোমার ভুজঙ্গে ॥ - 
মনসা বলেন কত দেহ মনস্তাপ । 
_ অকারণে বহার অকারণে সাপ 
এ যাদি না মারিতে পারি একা ধন্বস্তারি। 
০ %%- জাত ভরা লা প্রা হবি. সি টি 
৮ ্া্ষ বল নেত গো উপায় বলা মোরে। ্ 
কেমনে যাইব আমি শা্খনশীনগরে ৷ ১০. 


আগে গিয়া মার তার শিষ্য যত জন॥ 
ছয় কুড়ি ছয় শিষা যদি মরে তার। 
ধন্বস্তার একা হৈলে কি কাঁরবে আরা। 








ধন্বস্তারি পালা 


যেখানে ওঝার শিষ্য করএ ঝাঁপান। 
িষমালা লএ তথা করহ পয়ান॥ 
তোমার পুষ্পের মালা আঁত কুতৃহলে । 
যদি সে প্রষ্পের মালা তারা পরে গলে ॥ 
তথান মারবে তারা বিবমালা-বাণে॥. 
এই যুক্তি কহে সখা মনসার স্থানে ॥ 
মনসার মাঁলিনশীবেশ ধারণ 
শুনিয়া সখার মুখে এত সভ ভাষা। 
জয়ন্তশ মালিনী হৈলা জগত মনসা ॥ 
নানা পুষ্প তুলিল মালণ-বাড়গ গিয়া। 
বানি সৃতে গাঁথে হার কালকূট দিয়া ॥ 
সৃগাস্ধ মল্লিকা দোলে চম্পক বকুল 
বিনোদ-বন্ধানে জাতশ যথা নানা ফুল॥ 
তুলসণ বকুল উড় অশোক আনে তুলে। 
কুসুম কেতকণ আর আমল কমলে॥ 
ঝাউ ঝাটি বাক সনা পিটলি সাউলি। 
গন্ধরাজ চাঁপা আর নাগেস্বর তুলি। 
কুড়চি পারল পুষ্প দুলাল মাধবী । 
“বিনি সূতে গাঁথে হার বিষহারি দেবা 
থরে পরে রঙ্গন-পুষ্পের দিল ঝাঁপা। 
তার মধ্যে মধো দিল গন্ধরাজ চাঁপা ॥ 
নানা পঢ্‌ষ্পে কৈল হার ছ' কুড়ি ছ' ছড়া ।- 
বিনোদিয়া চাঁপা-মালা এক ছড়া বাড়া॥ 
ধন্বন্তার জানি চাহে আপা পারিতে 
এর চায়নার বাতের 


s 


১৫৯ 


৯০ 


১৫ 


২০ 


৯৬০. 





© 


মনসা-মঙ্গল 


বিষম বিষেতে তাহা কাঁরল সাজিত॥ 
সাজাল পনণ্পের সাঁজ গন্ধে আমোদত ॥ 
যোজনেক পথ যায় সেই ফুলের গন্ধ । 
মন্দ মন্দ চুয়াইয়া পড়ে মকরল্দ 

সরমা সুন্দরী হৈলা জগতশ-মালিনী॥ 
বাঁধতে ওঝার 'শিষ্য চলে ঠাকুরাণী ॥ 


ধন্বস্তারর শিষ্যবধার্থ' মনসার মাঁলিনশবেশে গমন 
সেই যে উত্তর দেশ শাজ্খলশীনগর ॥ 

সেই গ্রামে বটে শঙ্ধধন্বস্তরি-ঘর ৷ 

মাললিনণ হইয়া দেব লও পম্প মালা। 
গুতগতি বিষহাঁর তথাকারে গেলা ॥ 

ডগি 'ডাগ বিষম ঢোল ওঝার শান 
শিবাগণ সঙ্গেকে যেখানে ঝাঁপানয় 
তথাকারে গেলা দেবশ হইয়া ্ালিনশ। 
পদপ নিবে নিবে বলে উচ্চনাদ বাণণী॥ 
35২758-১8517- 

ছয় কুড়ি ছয় শিষ্য সঙ্গে অন্দক্ল॥ 

ওঝা বলে শুন হেদে যোলসা মালিনণী। 
কত মূলা হৈলে তুমি বেচ মালাখানি ৷ 

ক নাম তোমার রামা কোন্‌ দেশে বাড়ী। 
ম্য কাঁর মালা দেহ আমি দিব কড়ি 

মালিনণ বলেন আমার নাম জগগাতনণী। 

৫ এক এক পশেতে বেচি মালা এক খ্যানি॥। 


১০. 


৯০. 








ধন্বস্তার পালা ৯৬১৯ 


সমনুদয় শিষ্য তোরা ছ' কুঁড় ছ' জন। 

যদ ওঝা দিতে পারে ছ' কুড়ি ছ' পণ ॥ 

একে একে পরাইব এক এক পুষ্পমালা । 

নিবে কি না নিবে কহ অবসান বেলা ॥ 

এ বোল শুনিয়া বলে ওঝা ধন্বস্তারি। 6 
দেহ গো পৃষ্পের মালা সভে মোরা পাঁর॥ 

এক এক মালার মূল্য দিব এক পণ। 

এত বলি আগায়াইল ছ' কুঁড় ছ' জন ॥ 

এক এক পতদ্পের মালা এক এক জন পরে। 
রচিল কেতকাদাস মনসার বরে॥ ৯০ 


িষমালা পরিধান করিয়া ওঝার শিঙ্যগশের মচ্ছিত 
হওন এবং ধন্বস্ততিকর্তৃক প্‌নঃ প্রাশদাল 


মঞ্জারণ রাগ 


পরাইয়া পুষ্পমালা বিষহাঁর দেবী গেলা 
নিজ বেশে আপনার স্থানে । 

বান সৃতে পৃষ্প-হার গলে দোলে সভাকার 
দবপরশত লাগল নিদানে ॥ ৯৫ 

সেই সভ পৃৎ্পবিষ পারএ ওঝার শিষ 
ঝাঁপান করএ হরাঁষতে ৷ 

ডগ ডিগ বিষম ঢোল ঘন বাজে গণ্ডগোল 


৯৬২ 


A 





জল-সার নিদানের কালে। ২০ 








এক জন ওঝা কাড়ে আর জন ঢলে পাড়ে 
মুখে কার ভাঙ্গে গোটা লাল ৷ 
মহামায়া মনসার পাঁরিযা পৃষ্পের হার 
গড়াগাঁড়ি ছ' কুড়ি ছাওয়াল ॥ 
হকার ছাড়িয়া ওঝা ইন্ট-দেবতার পূজা ৫ 
আবিলম্বে কৈল সেইখানে ৷ 
হিয়া পৃঞ্পের বিষ ছ' কুড়ি ছ' জন [শষ 
___ জীঁয়াইল রক্ষার বচনে॥ 
যেমন প্রভাত কালে শয্যা হৈতে গা তুলে 
এ তেমাতি উঠিল সব্ত্বজন ॥ ৯০. 
কেহ হৈয়া ভয়াকুল সম্ভমে বান্ধল চুল 
দ্রুত কেহ পাখালে বদন ॥ 
কেহ দণ্ডবৎ করি ধন্য গর ধন্বস্তার 
তোমা হৈতে পাই প্ৰাণদান । 
ধন্য মোরা তব শিষ্য হ'রিল গরল বিষ ১৫ 
পঢ়নঃ দেহ সভাকারে জ্ঞান ॥ 
জীঁয়াইয়া শিষাগণে ধন্বস্তারি কৈলা মনে 
ববিষহারি কৈল বিসম্বাদ। 
মনে ভয় নাহি করে মোর শিষ্যগণে মারে 


বুঝি তার মাঁরবার সাধ॥ ২০ 


৯৬৩ 


5 


৯৬৪ মনসা-মঙ্গল 


শৃনিয়া গুরুর বাণী ছাড়িয়া হুঙ্কার ধান ৫ 
সভ শিষ্য সাঁজল ঝাঁপান॥ 

মনসারে গালি দিয়া _শিষাগণ সঙ্গে লৈয়া 
কোতুকে চালিলা ধন্বস্তারি। 

শিষ্াগণ আগে পিছে আপানি চলিলা মাঝে 

পাইলা গিয়া আপনার পরী ৯০ 


এ 


ধন্ৰস্তারি-বধ-বিষয়ে নেতার সহিত মনসার 
পর্নব্ৰারি যুক্তি 
মনসা জানিয়া মনে প্রিয় সখী নেত-সনে 
য্যাক্ত করে সিজুয়া-শিখর ৷ হ 
বড় দেখি অকারণ হৈল বত িৰানিশ 
Py পুনরপি জশীএ গেল ঘর ॥ 
ক বান্ধি করিব নেত কিছু নহে কার যত ১৫ 








মনসার গোয়াজিনীবেশা ধারণ 


মনসা বলেন নেত ব্দা্ধ বল মোরে। 
কোন্‌ বেশে যার আমি শাঞ্খিনগনগরে ॥ 
নেত বলে শন দেবী ভুজঙ্গজননণী। 
আমার বচনে দেবী হও গোয়ািলনশী ॥ 

--ছ' কুড়ি ছয় ভাড়ে কর বিষ-দই । 
পসরা লইয়া যাহ মিথ্যা নাহি কই! 
খুজিয়া বকুলতলে লামাবে পসার ॥ 
পসার লুটিয়া তারা খাইবে তোমার ॥ 
তখানি মারিব তারা বিষ-দধি খায়্যা। 
আনন হবে দেবা সাবহান হৈয়ায় 
শ্নিয়া সখীর বোল ভুজঙ্গজননশ । 
মায়া পাতি বিবহারি হৈলা গোয়ালিনী। 
র্ার মাকড়ি কানে ঘন ঘন দোলে॥ 
প্রবাল মুকুতা সভার যে গলে॥৷ 


৯৬৫ 


৯০ 


১৫ 


২০ 


৯৬৬. 











মনসা-মঙ্গল 


বেড় দিয়া অন্বর পারল কঁটিদেশে। 

সহজে হৈলা দেবী গোয়ালনীর বেশে | 
গাঁটেতে লইল দেবী ছয় পণ কাঁড়। 

কমলা প্রবেশ কৈলা কুমারের বাড়ী ॥ 

গোয়ালনী বলে ঘরে আছ হে কুমার । 
ছয় কুড়ি ছটি ভাড় কিনিব তোমার ॥ 

ব্দধাই কুমার দিল বাঁরয়া উত্তর । 

হেথা আস্য গোয়ালিনশ কোথা তোমার ঘর॥ 
কুমারের বচন শুনি বলে গোয়ালিনপী। 

কমলা আমার নাম অচলবাসিন'ী ॥ ৯০ 
আমাদিগের আছে যোলশত গাই । 

এক এক গাভাঁর দুদ্ধ এক এক হাঁড়া পাই ॥ 
গ্রামের কুমার ছিল তার লাম বাঁণা। 

এত দিন তার ভাড়ে কি বেচা কেনা॥ 
আগয়াড় ধারে মোর ছয় পণ কাঁড় । ১৫. 
শতবার আনাগোনা কার তার বাড়ী ॥ 

সেই হৈতে তার সনে হৈল মোর দ্বন্দ্ব 
গোয়ালিনশর বচনে কুমারে লাগে ধন্দ॥ 

বাহির কাঁরয়া দিল ভাড় ছয় কুড়ি। 

এক এক ভাড়েতে দিবে কাঁড় ডেড় ব্যাঁড়॥ ২০. 
গোয়ালিননী বলে শুন হেদেরে কুমার 

নারিন্দ কিনিতে ভাড় তবে যে তোমার ॥। 
প্রথমে তোমার কথা শান টান টান। 
পল 





ধন্বস্তার পালা 


ভাড় সঙ্গে দধি বেচি পাই তের বুড়ি । 
দিবে কি না দিবে বল যাই অন্য বাড়ী ॥ 
এত জানিতাম যদ আসিতাম নাই ॥ 
দিবে কি না দিবে বল অন্য বাড়ী যাই ॥ 
কুমারিয়া বলে ভাড় দিব নাহি কেন। 
উচিত কড়িটি দিবে আপুনি যে জন॥ 
এতেক শুনিয়া দেবী কুমারের বচন। 
আনাইয়া দিল দেবশী কাঁড় ছয় পণ 
কুমারিয়া বলে আর কিছু দেহ বাড়া॥ 


_ গোয়ালিনী বলে গাঁটে নাহি এক কড়া ॥ 


চ্চ 


মনসা কিনিলা ভাড় হৈয়া গোয়ালিনশী। 
পসরা লইএ যাবে বিষ-বিনোদিনশী ॥ 
ছ' কুড়ি ছয়টি ভাড়ে ঈশানের বেটী। 
সাজাইল বিষ-দই দিএ কালকুটি ॥ 
ঝাড়িলে না পড়ে দই উপরেতে সর। 
পসরা লইয়া যায় শ্খিনীনগর॥ 
গোয়ালিনীবেশ হৈলা মাথাএ পসার ৷ 
ছ' কুঁড়ি ছয়টি শিষ্য বাঁধতে ওঝার ॥ 
চলিলা মনসাদেবশী শঞ্খিনীনগর । 
রিল কেতকাদাস মনসা-কিক্কর ॥ 


১৬৭ 


৯০ 


৯৫ 


২০. 


১৬৬ 





যেই জন শুনে ইহা মূল্য নাহি করে শিয়া ১০ 
কেহ বলে এ মাগী ডাকাতি। * 
এখানে থাকিলে সাত রাতি॥ 
লোকে বলে ঠেটা গোয়ালিনশী। 

উচিত যতেক কই তব্‌ নাহি দেয় দই ১৫ 





“ধাইয়া গুরুর ঠাঁই 


9.8.৪৪--95. 


কেহ বলে গোয়ালনী হেথা আস্য দাঁধ কিনি 
কেহ বলে হেথা আস্য ভাই ॥ 

কেহ বলে আস্য ধায়া পসরা দেখিতে পায়যা 
পসরা আনাল্য সেই ঠাই ॥ 
দাঁধর পসরা লৈয়া করে। 

বলিছে ওঝার শিষ মলা কর্যা দাঁধ দিস্‌ 
মোর গুরু ডাকছে তোমারে ॥ 

শিষ্যের বচন শুনি সেই খানে গোয়ালিনশ 
বসাইতে দিলেন বসন। 

গোয়াীলনগ ডাক্যা কই আমার অমৃত দই 
এক খানি এক এক কাহন ॥ 

কহে শিয়া এক ভাই 

২... শন গরু আশ্চয্য কথা । 


১৫ 


২০ 


৯৬৯ 


৯৭০ 
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এই বলে গোয়ািনী কাহনেক দধিখানি 
ডাকলে না আস্যে হেথা ॥ 

শিষ্ের বচন শনি যথা সেই গোয়ালিনী 
তথারে চাঁলল ধন্বন্তার। 

যাহার পসরায় দধি বেচি কিনি নিরবধি 
হের আন দাধি মূলা কাঁর॥ 

দধি খানি হাতে কার বলে ওঝা ধন্বন্তার 
কি নাম তোমার গোয়ািনী। 

মনসা-নঙ্গল গীত ক্ষেমানন্দ-বিরচিত 
কৃপা কর ভুজঙ্গজননশ ॥ 


_ মনসার গোয়ািনশীবেশে ধন্বন্তরির সহিত 
দধি-বিক্রয়-বিষয়ে কথোপকথন 
গুঝার বচন শুনি বলে গোয়ালনশী। 


কমলা আমার নাম অচলবাসিনীঞ। ' 
আমাঁদিগের আছে যোলশত গাই । 


_ এক এক গাভীর দুদ্ধ এক মণ পাই ॥ 


১০. 














ধন্বন্তার পালা 


গোয়ালিনী বলে তবে তুমি মোর সয়া। 
বাড়াইয়া দিবে কড়ি মনে কারি দয়া॥। 
সয়া যদ খাবে দধি কিবা অভিমান ॥ 
বাড়শ গেলে পাইব গৌরব গ্য়া-পান॥ 
ভাল হৈল তোমা সনে হৈল জানাজ্ানি। 
তুমি যার সয়া তার কি কাঁরব দানী ॥ 
এত দিন তোমা সনে নাহি পারচয় । 
নগরে আসিতে কিছ মনে ছিল ভয় ॥ 
তুমি যদ সয়া হৈলে আমি যদি সই॥ 
নৰ্ভ'য় হইয়া তবে বেচি যাব দই ॥ 
শিশবকালে বিকে যাই মথুরার হাটে । 
নান্দের নন্দন দানশ যমুনার ঘাটে ৷ 
প্রতে দিন উষাকালে লইয়া পসরা ॥ 
সাত পাঁচ সখা সঙ্গে যাইতাম মোরা॥ 
প্রধান গোপন” তায় রাধা চন্দ্রাবল' । 
হারিপ্রিয়া সুধামুখণী কনক-প্‌তুলি ॥ 
শশিমৃখশী চিতলেখা কমলা ‘বিমলা ৷ 
মধূমতশ মনবতশী অতুলা কমলা ৷ 
মালতী মাধবশ গোপণ রুপগ্ণবতশী ॥ 
কৃষ্ণকলা মনছলা তাহার সঙ্গীত ॥ 
যতেক গোগ্পিনীগণ হএ এক সঙ্গে। 
প্রতি দিন মথনুরায় [বাকি যাই রঙ্গে ॥ * 
কানাই কদম্বতলে সেই খানে দানা । 
দানছলে রাখে নিত্য সকল গোঁপিনী॥ 
সকল পসরা লবট্যা দি দদ্ধ খায়। 
অপমান করে কানাই আর দান চা 


> 


৯০ 


৯৫ 


২০ 


২৫ 


৯৭২ 


_ মনসা-মঙ্গল 
আছিল বড়াই বড়া বুধ্োর আগল । 
তার অনুগত মোরা গোপন সকল ॥ 
কাল উতারে কানাই কুচে দেই হাত॥ 
মথুরা যাইতে পথে বড় উৎপাত ॥ 
নন্দের নন্দন দানশী যমুনার ঘাটে । 


__ সাধ নাই যেতে আর মথ্দরার হাটে ॥ 


আসিব তোমার দেশে দয়া কর যাঁদ। 
পসরা লইয়া বেচ্যা যাব দহদ্ধ দধি॥ 
যদি বিকি কিনি কারি তোমার নগরে । 
জগ্গত-যাদব রায় কি কারতে পারে 
ভাল ভাল বল্যা ওঝা দিলেন আশ্বাস । 
বানি দানে দাঁধ দুন্ধ বেচ বার মাস॥ 
গোয়ালিনশ বিশ্বমাতা জয় বিষহারি। 
ওঝার সহিত কথা অনেক চাতুরণী॥ 
শোয়ালিনশী বলে সয়া শুন নিবেদন। 
'বিকায় আমার দাধি কাহনে কাহন। 
পণ এক ছাড়্যা দিই আপ্পাক্ষিত জনে ॥ 





৯০. ~ 


১৫ 





ক ধন্বস্তারি পালা 


কিনিয়া আমার দধি আজি খাও দেশি । 
খাইএ আমার দধি বড় হবে সৃখা॥ 
যে খায় আমার দই পাসারতে নারে । 
ক্ষেমানন্দ বলে দধি খাইলে সে মরে ॥ 
পাহিড়্যা রাগ 
ধন্বন্তার বলে সই গিনিতে নারিব দই. 
এত কড়ি দিব কোন্‌ জন। 
বলে ওঝা ধন্বন্তারি সয়ে দয়ে মূল্য কি 
তবে হয় কাহনে কাহন॥ 
গোয়ালিনগ বলে সয়া আমার মলিন কায়া 
আমারে কানবে কি দেখিয়া। 
দুঃখিত হইল শুনি দাঁধ সনে গোয়ািনশী 
নিবে কতেক মলা দিয়া৷ 


ওঝা বলে শুন কই তুমি যে আমার সই 
দোষ ঘাটি না কাঁরহ মানে। 
সই লাগি বাল এত সয়ার বচন যত 


না শুনিহ আপন শ্রবণে॥ 

গোয়ালিনশ বলে সয়া মনে না ছাঁড়হ দয়া 
কেনে কাঁড় দিতে চাহ উন্‌। 

এবে সই গোয়ালিনশ সয়া খাবে দাঁধ কিনি 
গৌরবে পাইব সদা দুল 

সয়ার কারণে আজি সকল পসরা বেচি 


৯০. 


৯৫. 


২০ 


২৫ 


৯৭৩ 


৯৭৪ মনসা-মঙ্গল 





ani Cet sx 


ঘরে যাত্যে না পাঁরব মোরা ৯০ 





একজন নিল তারা এক খানি দই। ' ১৫ 
গোয়ালিনা বলে বাপু কাঁড়গ্লি কই ॥ 
কাড়িয়া খাবার তরে মনে করে তারা । - 

বিশেষ না জানে তারা un 

ছকুড়ি ছ'জন তারা করে কানাকানি । 

এক জনে খাব ভাই দধি একখানি ২০. 
দধি লএ চল মোরা যাই পলাইরা ৷ 

গোয়ালিনগ পাছে সে গোহ্যার করে গিয়া ॥। 
একজন লয়্যা যায় দখি একখানি ॥ 

কপট বচন করি কান্দে গোয়ালিনা ॥ 


৯৭৫ 





৯৭৬ 


বল্পকার তীরে তারা খাত্যে গেল দই । 

মনসা বলেন তবে আর কেন রই॥ 
শোয়ালিনীবেশ দেবী দুরে তিয়াগিয়া। 

সখীর সদনে গেলা নিজর্‌প হৈয়া ॥ 

দধি খাত্যে গেল তারা বল্পকার তটে ॥ ৫ 
কাড়িলে না পড়ে দি ছুরি দিয়া কাটে॥ 

খাইলে মরণ হৈব নাহি জানে তারা । 

কেহ বলে ওরে ভাই খাসা দধি ভরা॥ 

কাহন কাহন তেই চায় গোয়ালিনী ৷ 

কেমন অপব্ব দখি খাইলে সে জানি॥ ৯০ 
“ববষ-দখি খায় তারা উভু করি গলা। ৭ 
. ধারল সভার গলা খাইবার বেলা ॥ 


দধিভক্ষশে শিষ্যগণের জ্ঞানলোপ এবং ধন্বস্তরি- 

ক খাইল্‌ দধিসনে হনসারহ ভাই । 

কেহ দেই গন ধন্বস্তারির দোহাই ॥ 

কেহ বলে ওরে ভাই ঘোরে কেনে পড়ি! ১৫. 
কেহ বলে গোয়ালিনণী না পাইল কড়ি॥ রি 
গডরকে কহিতে বার্তা ধায় কোন জনে। 

উ্ছাটয়া পড়ে পথে না দেখে নয়নে॥ = 
স্নরাপানে মন্ত যেন আসল মাতাল । 


সন 











ধন্বস্তার পালা 


প্রাণদান পাব তারা যেমন প্রকারে । 
ধন্বস্তারি ওঝা আলা ল্লান কাঁরবারে ॥ 
নারায়ণ-তৈল মাঁখ হাতে হেমঝার। 
প্লান করিবারে আল্য ওঝা ধন্বস্তার ৷ 
ছ'কুড়ি ছ'জন শিষ্য যেখানে মারল ॥ 
ধন্বস্তার ওঝা আসি দরশন দিল 
গড়াগাঁড় যায় তারা ছ'কুড় ছ'জন। 
ওঝা বলে উঠরে শবয়্যাছ কি কারণ 
যত ডাকে ধন্বস্তারি উত্তর না পায়। 
করে ধারিয়া তখন আপনি উঠায় ॥ 
গড়াগাঁড় যায় সভে ধড়ে নাহি প্রাণ । 
তখান জানিলা ওঝা হ'রিয়াছে জ্ঞান৷ 
তথানি জানিল তবে ওঝা ধন্বন্তার । 
আমা সনে বাদ করে জয় বিযহার ৷ 
এক এক চাপড় মারে এক এক জনার গায়। 
'নিদ্রাভঙ্গ হৈয়া তারা চারিদিকে চায় ॥ 
সম্ভমে উঠিয়া কেহ বান্ধল কুস্তল। 
মুখ পাখালিতে কেহ চায়্যা ববলে জল॥ 

৭ _গ্ঢরুরে দেখিয়া কেহ করে প্রণিপাত। 
কেহ বা উঠিয়া করে জোড় দুই হাত৷ 
জিজ্ঞাসা সভারে তবে করে ধন্বস্তারি। 

চার দেখিয়া বাপহ মনে ভয় কার॥ 
কিসের কারণে তোরা কুবেশ আকার ৷ 
গোয়ালা মাগীর ঠাঁই আলেয পহলন্বারি | 
কত মুলা দিয়া পাল্যে দধি একখানি ৷ 
সেই দখধ খায়্যা তোরা মরোছিলে জানি॥ 


9.৮. 88-93 


১৫. 


২০. 


১৭৭ 





১৪৪ 


১৯৭৮ মনসা-মঙ্গল 


গুরুর বচনে বলে ছ'কুড়ি ছ'জন। 
সেই যে গোয়ালা মাগী দেখিলে তখন॥ 
তুম যারে গুরু হে বাঁললে সই সই। 
বিষের সহিত ভরে এনোছিল দই॥ 
গৌরবে না দিল দি লুটিল পসরা । 6 
ইহার গুণের কছু জানি নাহি মোরা ॥ 
প্‌ব্বকেথা গনুরদ ভাল পড়ে গেল মনে। 
1বষতাল যবে খাল্য যত শিশ্বগণে॥ 
শ্রীদাম সুদাম দাম রাম দামোদর । 
যতেক বালক ছিল কৃষ্ণের দোসর ॥ ৯০. 
'বিষতাল খেয়ে মৈল যতেক রাখাল ॥ 
মন্্ পড়ে জাঁয়াইল ঠাকুর গোপাল ॥ 
তেমাতি মারি আঁছলড খায়্যা বিষ-দধি। 
জ্ঞানবলে জীয়াইলে গুরু গুণনিধি ॥ 
কপট ছলনা কার আলা গোয়ালিনণী॥ ১৫. 
এত তন্তু গ্ৰর্ মোরা কিছুই না জানি॥ 
ধন্বস্তার বলে সেই নয় গোয়ালিনী। 
হটলাগ এসোছিল চেক্গমনাঁড় কানা ॥ 
চল চল ঘরে বাপু পরম হ'রিষে। 
ঝাঁপান সাজিয়া যাব মনসা উদ্দেশে ॥ ২০ 
যথা পাই তথা তার বধিব পরাণ। 
ছ'কুড়ি ছ'জন শিষ্য -সাজাবে ঝাঁপান॥ 
গরুর আদেশ পায়্যা ছ'কুড়ি ছ'জন। 
হুষ্কারে ঝাঁপানে যত কাঁরল সাজন॥ 
2 তাৰ আল শকত ২৫ 





মননা-উদ্দেশে যায় পেয়ে মনন্তাপ। 

ঘনদন্ত কড়মড়ি কাট্যা ফেলে সাপ॥ 

ধন্বন্তার ওঝা যায় ঝাঁপান সায়া । 

ছকুঁড়ি ছ'জন যায় গরুরে বেড়িক্লা॥ 

ধন্য খেলে ধন্বন্তার সভার ঠাকুর ৷ ৫ 
ঝাঁপান সাজিয়া ওঝা চলিলা কাউর ৷ 

নিজ দেশ ছাড়্যা গেল ওঝা ধন্বন্তরি। 

কমলার সনে সই করিব ববযহারি ॥ 

নেতারে লইয়া যুক্ত করেন মনসা । 

ক্ষেমানন্দ বলে মায়ের চরণ ভরসা॥ ৯০ 


৯৭৯ 





১৮০ মনসা-মঙ্গল 





ধন্বন্তার পালা ১৮১ 


কপট চাতুরণ কারি কয় বিষহার ৷ ১৫. 





১৯৮২ 


মনসা-মঙ্গল 


তিভুবন জিনে সয়া ওঝা ধন্বস্তারি। 
তেকারণে তাহার আছএ বহু বৈরাী ॥ 
তিজগত জিনে ওঝা সাজিয়া ঝাঁপান। 
কোন দিন কার হাতে হারাবে পরাণ॥ 
তোমারে রাখিয়া ঘরে যান পরদেশ। 
ভালমন্দ সমাচার না পাবে বিশেষ ॥ 
কমলা বলেন তুমি ভাল কৈলে সই । 
আঁবরত দিবানিশি মনে ভাবি ওই॥ 
কপট চাতুরা কাঁর কহেন মনসা । 
সয়া ঘরে এলে তুমি কাঁরবে জিজ্ঞাসা ॥ 
এত কথাবার্তা কহে জয় বিষহারি। 
হেন কালে ঘরে এল ওঝা ধন্বস্তারি॥ 
ছ'কুড়ি ছ' শিষ্য তারা গেল ঘরাঘাঁর ৷ 
স্বেতমাছির্‌প হৈলা জয় বিষহারি॥। 
সেইখানে শ্বেত মাছি রহে লনকাইয়া ॥ 
নিজঘরে ধন্বস্তার প্রবেশিল শিয়া ॥ 
হাঁরষে কমলা শিয়া করিলা রন্ধন । 
পণ্ডাশ বাঞ্জন অগ্ন কাঁরলা ভোজন 
হেমসিংহাসনেতে শুইলা ধন্বস্তার । 
কপি তাম্বুল দেন কমলা সুন্দরী ॥ 


৯০ 


১৫ 


২০ 








ধন্বস্তার পালা 


কমলা কান্দিয়া বলে শহল প্রাণপাঁত। 
তোমার প্রসাদে মোর কিসের দুর্গত ॥ 
শুন প্রাণপতি আমি কান্দি যেইভাবে ॥ 
আমারে এড়িয়া তুমি পরদেশে যাবে ॥ 
কোন দিন কার হাতে হারাবে পরাণ। 
অভাগিনী কমলার নাহ পাঁরত্রাণ॥ 
ঘরে থাক বোল রাখ না কারহ বাদ । 
জগত হৈল আঁর পাঁড়ব প্রমাদ ॥ 
এতেক বালা যাঁদ কমলা সুন্দরী । 
শুনিয়া কমলার কথা হাসে ধন্বস্তার ॥ 
ধন্বন্তার বলে পরিয়ে কান্দ অকারণ । 
এ তিন ভুবনে নাহি আমার মরণ ॥ 
কমলা পাঁড়য়া কান্দে প্রভুর চরণে ॥ 
আমারে কহিবে প্রভু মারবে কেমনে ॥ 
ধারিয়া প্রভুর পায় কান্দে সীমান্তিনী॥ 
মরণ-জীয়ন কথা কহ প্রভু শৃনি॥ 
ধন্বস্তারি বলে 'প্রিয়ে শবন লো বচন ॥ 
যেমন প্রকারে হবে আমার মরণ ॥ 
প্রজ্ঞাপাত মন্ত্র দিল ক্ষীরোদের তাঁরে। 
সাত ব্রক্মতিল মোর মস্তক উপরে ॥ 
উদয়কাল সর্প আছে মহেশের জটে। 
সে যাঁদ যাইতে পারে নাসিকার বাটে॥ 
সাত ব্ৰহ্মাতল যদি একবারে লয় । 
তবে সে মারব আমি এ বোল নিশ্চয় ॥ 
আপন মরণ-কথা কাঁহল আপ্পান 
শ্বেতমাছির্‌পে তাহা বিষহার শুলি। 


১৫. 


২৫ 


৯৮৩ 





১৮৪. অনসা-মঙ্গল 





আনয়ন এবং উদয়কালকর্তৃক 
ধন্বস্তার-দংশন 


K “ বাপের চরণে গিয়া করিলা প্রণাম । ০ 
না করিল চশ্ডীরে গড় মনে আভিমান ॥ রন 
বাপেরে মাগিল দেবশী উদয়কাল সর্প । ০০ 
ওঝা ধন্বস্তারর আজি টুটাইব দর্প॥ 
তা শ্যান মহেশ তারে করেন 107১, 


[কি কারণে ধন্বস্তার বধিবে মনসা॥ 7০ 
ভুবনে রোগ পাড়া ধন্বস্তার নাশে। ॥ 
হেন ওঝা বাঁধিবারে যুক্তি না আইসে॥ ১০ 

মনসা বলেন বেটা আমা নাহি মানে। 

বানি দোষে [িসম্বাদ করে মোর সনে॥ 








ধন্বস্তার পালা ৯৮৫ 


সাত ব্রক্ধাতিল তার একবারে লল্মযা 6 
সুতার সণ্ডারে পুন আলা বাহির হয়্যা॥ 
উদয়কাল সর্প গেল যথা বিষহাঁর। 

নিজ ঘরে নিদ্রাভঙ্গ হৈল ধন্বন্তার | 

গাইল কেতকাদাস দেবীপদে ভেলা । . 
প্রাণনাথ মরে কোলে দেশ্খিল কমলা ॥ ১০ 


0. আনয়নে গমন 





৯৮৬ মনসা-মঙ্গল 





শন বাপু সভ কি আর কহিব 
মনসা হইল বাম ৷ 

আমার বিপদ আনহ ওুঁষ্ধ 
বিশল্যকরণশ নাম ॥ 

তোরা দুই জনে গন্ধ যে মাদনে 
সেই সে নিকটে আছে। 

আদিতা উদিতে মারিব প্রভাতে 
বিলম্ব না হয় পাছে। 

গরুর বচনে ভাই দুই জনে 
কান্দিয়া কাহছে আগে । 

মনসা-ভরণ পরম কারণ 


গর বচনে তারা বলে দুই ভাই । 
এতকাল মন্ত মোরা শিখি তব ঠাই ॥। 
সময় কালেতে যাহা শিখাইলে গুরু । 
সেইসভ মন্ত যে আইসে স্ুড় সুড়ব॥। 
শল্য বিশল্য গাছ কেহ চিনি নাঁঞ। 
কেমনে আনিব বল গুরু হে গোসাঁঞি॥ 
ধন্বস্তার বলে বাছা নিশি অবশেষ । 
হের আস দুই জনে কাঁহ উপদেশ | 
শাল শোল দুই মাছ লহ পোড়াইয়া॥ 
শন্ষমাদনে বাপু যাহ শলঘর ধাইয়া ৷ 
তথায় গুষধ শল্য-বিশলোর গাছ। 
অননুভাবে ছোঁয়াইলে জয়ে পোড়া মাছ॥ 
রাম-রাবণের যুদ্ধ হৈল যেই কালে । 
লক্ষণ পড়িল রাবণের শক্তিশেলে | 


৯০. 


১৫. 


২৫ 


৯৮৭ 


১৮৮ 





মনসা-মঙ্গল 


হনদমান্‌ আনিয়া দিল গন্ধমাদন ॥ 

সুষেণ জায়াল্য তবে সুমিত্রা-নন্দন ৷ 

বিশল্য উষধ আছে সৃ-গন্ধমাদনে ॥ 

অনেক গন্ধন্্ব আছে তাহার রক্ষণে॥ 

হাহা হুহদ আছে তথা গঙ্ধব্ৰের পাঁতি। ৫ 
আনিতে সঙ্কট বড় বিশলা ওুযধি 

লোহিত তাহার ডাল চিরল চিরল পাতা । 

বিশেষ কাঁহলাম সেই উষধের কথা॥ 

হেন গাছ আনতে পার তোমরা দুই ভাই । 
এবার বিপান্তে তাঁর তবে প্রাণ পাই ॥ ৯০ 
গরুর বচনে ধনা মনা দুই জন। 

শাল শোল মৎসা পাইল ততক্ষণ ॥ 

প্রণাম কারিল ধন্বস্তারর চরণে । 

ধনা মনা চড়ে শিয়া গক্ষমাদনে ৷ 

তথা শিয়া কুলে তারা উষধ লাগিয়া । ১৫ 
প্রতি গাছে পঢড়া মশীন বুলে ছোঁয়াইয়া ॥ 

শলা বিশল্য সেই অচিহ্নিত গাছ। 











ধন্রত্তার পালা ৯৮৯ 


বিশল্যসহ 'ফাঁরবার কালে মনসার ছলনায় উহা 
দ্‌রে নিক্ষেপ করিয়া ধলা মনার প্রত্যাবর্তন 
এবহ ধন্বস্তারর মৃত্যু 


নেত বলে শুন দেবী ভুজঙ্গজননণী। 
দুঃখাঁচেড়ী রুপ তুমি ধর গো আপানি ॥ 
দুখাঁচেড়াীর্‌পে তুমি কান্দ শিয়া পথে। 
আসিতে পাইবে দেখা ধনা মনার সাথে ॥ 

তোমার তন্দন শুনি তারা দুই জন। Ll 
িজ্ঞাসিবে তুমি কেন করহ ক্রন্দন ॥ 

তান বলবে তুমি কি কাজ উঁষধে। 

ওঝা ধন্বস্তার মৈল মনসার বাদে॥ 

তুমি মায়া যদ কর যায়্যা ধাওয়াধাই ৷ 

উষধ ফেলিয়া তারা যাবে দৃটি ভাই ॥। ৯০. 
নেত কৈল ধুম্ময় দেবা হৈলা চেড়ী ৷ 

হেন কালে ধনা মনা আল্য রড়ারড় ॥ 

কপট বচন কারি কান্দে বিপরীত ৷ 
দনঃখিতবচনে দুই ভাই চমাকিত ॥ 

তাহারে জিজ্ঞাসা তবে করে ধনা মনা। ১৫ 
কি কারণে দুহখশীচেড়শ কাঁরছ কান্দনা ৷ 
দুঃখাঁচেড়ী বলে বাপ্‌ কি কাজ ওঁষযে ৷ 

তোর গর প্রাণ দিল মনসার বাদে॥ 

ওই ধ্‌মা দেখ তোর গ্ঢুরড যায় পুড়া। 
নগর-ভিতরে শন ক্রন্দনের সাড়া॥ ২০ 
এত শবানি দুই জনের শৃখাইল হিয়া । 

উষধের গাছ তারা ফেলে আছ্ছাড়িয়া ৷ 








১৯০ 





১০ 


৯ 





© 


ধন্বস্তার-পালা 


সন্বথা মরিব আমি মনসার হটে । 

না জানি কি কৈল বিধি আমার ললাটে ॥ 

শিয়রে কমলা কান্দে শিষ্য ধনা মনা। 

ঘুচিল আমার সুখ মনের বাসনা ॥ 

ছ'কুড় ছ'জন শিষ্য ধূলায় লোটার । ঞ 
এ হেন গুণের গনরদ কেবা লৈয়া যায় ॥ 

কি কারব কোথা যাব কোন্‌ বৃদ্ধি কার । 
প্রাণনাথ লৈয়া কান্দে কমলা সন্দরণী॥ 

কালরুপ হৈয়া আল্য জগতশী কমলা ॥ 

কপটে আমার সনে কাঁরল সয়লা॥ ৯০ 
ললাটে হানয়ে ঘাত কান্দে সীমান্তিনশী। 

কি না দোষে হারাল্যাম প্রভু গুণমণি॥। 

কোথা হৈতে আনিলে হে কালিনন উদয়কাল। 
গর গ্ৰরু বল্যা কান্দে ছকুড়ি ছাওয়াল ॥ 
অবনাঁ লোটায় কেহ কেশ নাহি বান্ধে । ১৫. 
ব্দাঝি তার গুরুর গুণ সব্বলোক কান্দে ॥ 
গগনমণ্ডলে হৈল সুযোর উদয় । 
ধন্বস্তার মৈল শনন্যা চমৎকারময় ॥ 

মনসার হটে মৈল ওঝা ধন্বস্তারি। 

মনে বড় হরখিত জয় বিষহার॥ ২০ 


১৯১ 


১৯২ 











যে জন হিয়া গ্যরুরে কাটিয়া 
পশ্চাতে পাইবে লাজ ॥ 

ধনা মনা শুনি মনে অনুমান 
ভাল বলিল ব্ৰাহ্মণী ৷ 

গলদ মহাজন বক্ষ সনাতন 
তাহারে কাটিব কেনি॥ 

যত ভাই মেলি অনুজ অঙ্গুলি 
কাটিল সত্যের পাকে । 

যতন সহিতে পরম পিরাঁতে 
ঈশানে পৃতিয়া রাখে॥ 

গনরদরে প্নাতিয়া অসার চিন্তিয়া 
.. সভে গেলা ঘরাঘার। 

কহে ক্ষেমানন্দ করয়ে প্রবন্ধ 
যেমত বলাও িষহরি ॥ 

০. P. 88—25 


৯০. 


৯৫ 


২০ 


১৯৩ 





মনসা-মঙ্গল 
মনসার জাগরণ পাল! 
.. (বেহনলা-লািন্দর পালা ) ৫ 


মনসাকর্কৃক চাঁদের সপ্ত ডিঙ্গা নিমক্জনের মন্তশা 
পরার 


ME 


চম্পকনগরে ঘর চান্দ সদাগর। “নট 
মনসা সাঁহত বাদ করে নিরন্তর ॥ 

দেবীর কোপেতে তার ছয় পৃত মরে। চা 
তথাচ দেবতা বাল না মানে তাঁহারে॥ a 1 
মনস্তাপ পায় তব্‌ না নোয়ায় মাথা ॥ 

বলে চেঙ্গমৃড়ি বেটী কিসের দেবতা ॥ 

(তাল লইয়া হস্তে দিবা নিশি ফেরে। 

মনসার অন্বেষণ করে ঘরে ঘরে॥ 

বলে একবার যদি দেখা পাই তার। ৯০. 








মনসার জাগরণ পালা ১৯৫ 


আমা সনে করে বাদ চাঁদ অধিকারী ॥ 

আঁবরত বলে মোরে চেঙ্গমাঁড় কানশ ॥ a 
বিপাকে উহার আজ ডুবাব তরণশী ॥ 

তবে জানি মোর প্‌জা করে সদাগর ॥ 
অবিলম্বে ডাকিল যতেক জলধর ৷ 
হনআনূ পরমাণ পরাবহ বীর। 

কালশদহে করে শিয়া প্রলয় সমীর ৷ ৯০. 
পুষ্পপান দিয়া দেবশ তার তরে বলে। 
চাঁদবাণ্যার সাতাঁডঙ্গা ডুবাইবে জলে ॥ / 
দেবীর আদেশে ধায় যত কাদচ্দিনণী। * 
ক্ষেমানন্দ কহে দোষ ক্ষম ঠাকুরাণশী ৷৷ 


চাদের নৌকাডুবি 
লালিত ছন্দ ১৫ 
hd দেবশীর আদেশে ধায় জলধরগণ ৷ 
পৃৃষ্কর দুষ্কর ধাইল সত্বর 
করিতে শিলা বারষণ॥। 
আসিয়া কালীদয় কারিল উদয় 
ডুবাইতে সাধুর না। ২০ 
নহাবীর হনুমান: অন্দকূল হৈয়া যান 
পবনবেগ্ে বহে বা॥ 
অবনশী আকাশে ঘোরতর বাতাসে 
হৈল সভ অন্ধকার । 








১৯৬ মনসা-মজল 








নৌকার নঙ্গর গিলিল হাঙ্গর 
কাছি তার গিলে মাছে। 

চাপিয়া তরণস হনুমান: আপানি 
হেলায়ে দোলায়ে নাচে৷ 

ঘন পড়ে ঝঞ্চনা ভাঙ্গিল বাজনা 
ভাস্যা যায় কালীদহ জলে। 

ডিঙ্গা হৈল ডুব ডুব মনসার নাম তব 


এত বলে বাণিয়া কটু কথা শুনিয়া 
কোপেতে জনলে হনমান্‌ 
করিয়া হড়মড় মহাবেগে বহে ঝড় 
হনমান্‌ বাড়ল যে বলে। 
মতি গতি মনসা মারিয়া পদের ঘা 
সাত ডিঙ্গা ডুবাইল জলে ॥ 
কান্দে যত বাঙ্গাল হৈন্দ কাঙ্গাল 
ভাস্যা গেল পোস্তের হোলা। 
নিদানে সদাগর জলের উপর 
ঝাঁপ দিল বিপদের বেলা ॥ 
ডুবাইল সাত নায় চাঁদবাণ্যা জল খায় 
মনসা মনে মনে হাসে । 
খরতর মনসা তব পদ ভরসা 


১৫ 


২০ 


৯৯৭ 


১৯৮ মনসা-মজল ৮ 


চাঁদের তীরে অবতরণ এ 
বাঙ্গাল কান্দে হনুডুর বাফৈ বাফৈ ৷ (প্রা রণ ~ 
লাফ দিয়া বহিত্রে চাপল হনমান্‌॥ 
চক্রাবর্তে ফেরে ডিঙ্গা সাধন কম্পমান ॥ I 
হাস পায়্যা চাঁদবাণ্যা ঝাঁপ দিয়া পড়ে। [ 
মনসার হটে তার সাত 'ডিঙ্গা বুড়ে ॥ a F 
মাথায় হাত দিয়া কান্দে যতেক বাঙ্গাল । 
সকল ডুবিল জলে হৈনড কাঙ্গাল ॥ { 
পোস্টের হোলা ভাস্যা গেল ছাকনার কানি। 
আর বাঙ্গাল বলে গেল ছে'ড়া কাঁথাখানি॥ 
ধুলায় লোটায়্যা কান্দে আর বাঙ্গাল বলে। ১০ 
সাত গাঁট্যা টেনা মোর ভাস্যা গেল জলে৷ 
আর বাঙ্গাল বলে ভাই এ তাপে মার। 
এমন নাহিক বস্ত্র উদ্ভু কর্যা পাঁর 
বিদেশে হারান প্রাণ চাঁদবাণ্যার পাকে । 
ডাকাছুরি নহে ভাই কব শিয়া কাকে ॥ ৯১৫. 
যতেক বাঙ্গাল তারা চারি দিকে চায় । 





মনসার জাগরণ পালা 


চাঁদ বলে এই পদ্মে মনসার জন্ম । 
ছলে পথ তিনি অনেক অধন্রতি | 
এত ভাব চাঁদবাণ্যা না ছইইল ফুল । 
জল খায়্যা মরে সাধ নাহি পায় কূল ॥ 
সাধুর দুর্গত দেশি জগতশী কমলা ॥ 
রামকলা কাটিয়া তাহারে দিল ভেলা ॥ 
ভেলায় চাঁপয়া সাধু পাল্য শিরা তড় ॥ 
শিব শিব বলি সাতবার করে গড় ॥ 
বিবস্তের পাকে জলে রাহিল বাঁসিয়া॥ 
নেত ধুবিনী তারে কহিল আ্িসয়া॥ 
নেত বলে চাঁদবাণ্যা তোমা নাহি জানে । 
বাদণ না ম্যারহ দেবী রাখিহ পরাণে॥ 


তবে তো তোমার পডা হৈব প্রচার। 
এবার সঙ্কটে প্রাণ করহ নিস্তার ॥ 
শুনিয়া সথীর বোল জগত-জরননী ॥ 
কুলবধ্‌-মৃর্ভি মাতা হৈল আপনি॥ 





৯০ 


৯ 


৯৯৯ 





২০০. মনসা-মঙ্গল 


বাম হাতে হোলা তার ছে'ড়াকাঁথা গায় ॥ a 





দণ্ড দুই তরে মৃষা দেহ মোরে 
এই ভিক্ষা মাগি ভাই॥ 

কহে গণপাঁত শুন গো জগত 
সন্ধা দিলাম মুযা ৷ 

নিশ্চয় স্বরূপে কাঁহবে আমাকে 
কাহারে কাঁরবে হিংসা॥ 

কহেন জগতণী শন গণপাঁত 
কাঁহলে না দেহ জানি। 

চাঁদ সদাগর মোরে নিরন্তর 


৯০. 


২০১ 


২০২ 





চাঁদের বন-গমন ও মিত্র-মিজন 
ধানসী রাগ 

ধান্য নাবাইয়া খালে গণার ইন্দর ॥ 
চাঁদবাণ্যা দেখ্যা বড় হৈল আতুর' 
চাঁদবাণ্যা বলে আমি ভিক্ষা মাঁগ আি। 
হেন ধান্য চুরি করে চেঙ্গমাঁড় কানী॥ - 
মনসারে গালি দিয়ে বনে বনে যায়॥ 
মনসার হটে সাধ আরো দুঃখ পায় ॥ 
শ্বেতমাছির্প হৈয়া বিহার চলে। 
উড়িয়া বসিলা শিয়া আখেটির ডালে ॥ 
এ বার বৎসর তারা না পায় শিকার । 
সেই দিন ময়াতে কৈল আগহসার ॥ 
আঠা কাঠি সাতনলা লৈয়া জাল দাঁড় । 
শিকার করিতে তারা বন গিয়া বোঁড়॥ 
কানন বেদ্টিত কৈল যত ব্যাধগণে 
আহার ফেলায়্যা পক্ষ নাবাল্য যতনে ॥ 
আহার পাইয়া পক্ষ চরে নানা সৃখে। 
চাঁদবাণ্যা হায় বল্যা ডাকে মনদুখে ॥ 
পাইয়া সাধ্বর শব্দ যত পক্ষ উড়ে। 
যতেক আখেটি তারা চাঁদবাণ্যায় বেড়ে॥ 
চারিভিতে বোঁড়লেক যত পক্ষমারা॥ 
চাঁদবাণ্যার চুলে ধর্যা সভে মারে তারা॥ 


৯০ 


৯৫. 


২০ 





© 


মনসার জাগরপ পালা ২০৩ 
তথা হৈতে চাঁদবাণ্যা কান্দিতে কান্দিতে ৷ 
উপনশত হৈল গিয়া মিত্রের বাড়ীতে ৷৷ 
ধৰ্ম্মকেতু পিতা তার চন্্রকেতু নাম। 
জ্জ-ড়াবার আশে চাঁদ গেল তার ধাম ॥ 
“মিত মিত বল্যা তারে কৈল সম্ভাষণ । é 
মনসার গীত ক্ষেমানন্দবিরচন ৷ 


বিধি বাম লিখিল কপালে। ৯০ 


যখন কাননে গেলা রাম॥ ২০ 








২০৪ মনসা-অঙ্গল 


তার কাীর্ত্রি ঘোষে জগজনে॥ ৯০ 


পণ্চভাই যুধিষ্ঠির রণে ছিলা মহাবীর 
পাশা হার্যা গেলা বনবাসে । 
বিরাট-রাজার ঠাঁই মিত্রভাবে পণ্চভাই 


আছিলা শ্ৰীবৎস রাজা শিবের করিত প্‌জা ১৫ 








বন্দর ভাঁড়ায়ে খাও কানী। 

মোর মিতা তোর তরে কোন্‌ গুণে পুজা করে 
তার তত্ত আমি নাহি জানি॥ 

ভাঙ্গিতে মনসা-বারি কোপে চাঁদ অধিকারণী 
লৈয়া যায় হে*তালের বাড়ি। 

বন্ধ তার বিপরশত বাঁঝয়া তাহার মিত 
িতারে ধাঁরল দড়বাঁড় ৷ 

ভাল মিতা হতবহ্ধ আর তোর নাহি সিদ্ধ 
দেবতা সাঁহতে বিসম্বাদ । 

যদি নাহি দড়বড়ি লত্যাম হে+তালবাড়ি 
নিমিষেকে পাঁড়ত প্রমাদ ॥ 

পাগল দেখিয়া তারে কেহ ঠেকাঠোকা মারে 
কেহ মারে মাথায় টাকর। 

ভাঙ্গিতে মনসা-বারি আস্যাছে আমার বাড়ী 
ঠোকা মার্যা বাড়ীর বাহির কর॥ 


তথা পায়্যা অপমান বিষাদ ভাবিয়া যান 
বনে বনে চাঁদ আঁধকারণী। 
দেবশী মনসার গীত ক্ষেমানন্দ-বিরচিত 


ক্ষম দোষ ঈশানকুমারণী ॥ 


৯০ 


৯৫. 


২০ 


২০৫ 


৬৯. এর 


২০৬ 


yA লাশ লা তরু EN 


নগরে বেচিলে বোঝা পাই পণ আট । ৯০ 


চাঁদ বলে তোমা সভা হৈতে আমি তেজা । 
একেবারে মাথে লব দুই দুই বোঝা॥ 
নগরে বেচিলে পাব কাহন কাহন ॥ 

তবে কেন দুঃখ পাই বুলি বনে বন॥ ৯৫ 
সঙ্গে কর্যা লহ মোরে কাঠুরিয়া ভাই । 
তোমা সভার শ্রসাদে কাষ্ঠ বেচ্যা খাই ॥ 
তারা সন্ বলে তুমি দ্রখ কেন পাও। 
আমা সভার সঙ্গে আদি কাষ্ঠ বেচ্যা খাও 








মনসার জাগরণ পালা ২০৭ 


কাম্ঠবোঝা লৈয়া সাধু যায় আগে আগে॥ 

সুখের শরশীরে তার বড় দুখ লাগে॥ 

কাণ্ঠ বেচ্যা খাত্যে যদ চাঁদবাণ্যা যায় । 

হংসরথে 'বিযহ'রি দেখিবারে পায় ॥ 

ব্দ্ধি বল নেত গো উপায় বল মোরে। a 
কাষ্ঠ বেচ্যা খাত্যে যায় চাঁদসদাগরে ॥ 

কাণ্ঠ বেচ্যা খায়্যা যদি সাধ গেল দেশে ॥ 

আমারে দিবেক গালি মনে যত আসে 

নেত বলে [বিষহারি বৃদ্ধি কেন হর। 

পবনের পত্র বল স্মরণ কর॥ ৯০ 
হনমান্‌ চাপুক উহার কান্ঠের উপরে । 

এ বোঝা সাধু যেন বহিতে না পারে 

শুনিয়া সখীর বোল মনসাকুমারণ ৷ 

পবনের পত্র বল্যা স্মরণ কাঁর॥ 

আঁবলম্বে আল্য তথা বশর হনুমান । ৯৫ 
দেবীর চরণে বলে কাঁরয়া প্রণাম ॥ 

যদি মোরে আজ্ঞা কর জয় বিষহারি। 

আকাশের চন্দ্র স্‌য আনি দিতে পারি॥ 

পাতালে বাসৃকি আর কৃর্ম্ম ধরাধর ॥ 

জড় কর্যা দিতে পারি তোমার গোচর॥ ২০ 
এত বলি মহাবাঁর রহে কৃতাজ্জাঁল ॥ 

প্‌ুষ্পপান দিয়া দেবী তার তরে বলি॥ 

দেবী বলে হন্‌মান্‌ পবন-কুমার ৷ 

বাপের সম্বন্ধে তুমি অনুজ আমার ॥ 

সীতার উদ্দেশকালে পবননন্দন ॥ ২৫ 
রামহিতে রাক্ষসের সঙ্গে কৈলে রণ 


২০৮ 





কাষ্ঠবোঝা নিয়া দেখ চাঁদবাণ্যা যায়। 
তুমি গিয়া চাপ তার কাম্ঠের বোঝায় 
অধিক না দিহ ভর সাধ পাছে মরে। 
তবে ত আমার পূজা না হবে সংসারে॥ 
দেবীর আদেশে তথা হনমান্‌ যায়। 
আসিয়া চাপল চাঁদের কাষ্ঠের বোঝার ॥ 


কান্ঠবোঝা ফেলে সাধু পড়ে ঘন পাকে ॥ 


ঘাড়ে হাত দিয়া সাধু বাপ বাপ ডাকে॥ 
বিবাদ ভাবিয়ে কান্দে চক্ষে পড়ে পানি। 
তব্‌ বলে দুঃখ দিল চেঙ্গমৃড়ি কানশী॥ 
যত দুঃখ পায় সাধু গালি পাড়ে তত। 
হংস-রথে বসি দেবী বলে শুন নেত॥ 
যত দুখ পায় সাধ্‌ তত গালি পাড়ে। 
বড়াই লাগিয়া মরে স্বভাব না ছাড়ে॥ 
বিষাদ ভাবিয়া সাধু বনে বনে যায়। 
চলিতে নাহিক শক্তি বনফল খায়৷ 


১৫ 





মনসার জাগরণ পালা ২০৯ 


বিপ্রগনহে চাঁদ 


বিষাদ ভাবিয়া সাধু কান্দিতে কান্দিতে। 
উপনীত হৈল গিয়া বিপ্রের বাড়ীতে 
অবধান কর গোঁসাই, করিয়া প্রণাম । 2 
5ম্পাইনশগরে ঘর চাঁদ মোর নাম ॥ 
লক্ষপতি ছিলাম ইবে দশা হৈল হশন॥ 
তোমার বাড়ী রহিয়া কুলাব কত দিন॥ 
খাঁকিব তোমার বাড়া বাহয়া কম্বল । 
উদর প্‌রিয়া মোরে দিবে অগ্রজল।॥ ১০. 
যখন যে কার্য বল কাঁরবারে পারি। 
চম্পাইনগরে ছিলাম চাঁদ অধিকারণী ॥ 
এতেক শুনিয়া তারে বলিছে ব্রাহ্মণ । 
মন দিয়ে মোর কাট কর অননুক্ষণ॥ 
প্রধান পুত্রের তুল্য বাড়ার সম্মান । :.. ১৫ 
আজ গিয়া তুমি মোর নিড়াইবে ধান ॥- 
_এতেক বলিয়া দ্বিজ তারে নিয়া সাথে । 
ধান্য নিড়াবার হেতু বসাইল ক্ষেতে 
- অন্ধকার মায়া কৈল জয় বিষহারি। 
ধান খড় নাহি চিনে চাঁদ অধিকারী॥। ২০ 
মাড়িয়া ধান্যের গাছ রাখে যার খড়। 
য়া ৱাহ্মণ তার গালে মারে চড় ॥ 
0. P. 88-97 


২৯০, 





তবু বলে দুঃখ দিল চেঙ্গমৃড় কানী॥ 
দিশা নাহি পায় সাধ কাঁরব কোন্‌ কর্ম্ম। 
ক্ষেমানন্দ বলে তথা লখিন্দরের জন্ম॥ 


ES 





মনসার জাগরণ পালা ২১৯ 


প্রাণ তারে দেই ডাক ॥ ৯০ 


সরল শফরণী " ভাজা গোটা চাঁর ৯৫ 








২৯২ __ মনসা-মঙ্গল 





মনসার জাগরণ পালা ২৯৩ 


তৈল মাথা ঘসা অঙ্গে কৈল ভূষা 
সভে গেল নিজ ঘরে॥ 

ছণীদনে যেটেরা কাঁরল বাণ্যারা 
বিহিত ষষ্ঠীর পূজা । 

নানা সঙ্জ আনি সনকা বেণ্যানী ৫ 
কিজ্কর ডাকিল দ্বিজা॥ 

সনকা সুন্দরী যণ্ঠাঁপ্‌জা কার 
যাহার যে নত আছে। 

হাতে খন্গ লৈয়া রহিল জাগিয়া 
মসাীপত থুয়্যা কাছে ৯০ 

অন্ধ রাত্রি গেলে বিধি হেন কালে 
লিখতে আইল ভালে। 

মনসাচরণ পরম কারণ 











২৯৪ মনসা-মজল 








চিরণ চরণ দন্ত উচ্চ কপািনশী। ৯০ 


মৃত পাতি জীয়াইব ললাটে লিখিত ॥ ১৫ 


২১৫ 


ভি 


২৯৬ মনসা-মঙ্গল 
চাঁদের গৃহ-প্রত্যাগমন ও সনকাকে 
মনসার ছলনা 
তথা নানা দুঃখ পায়্যা চাঁদসদাগর । 
অশেষ যন্ত্রণা পায়্যা আল্য নিজ থর ॥ 
মনসার মায়া সাধু এড়াইতে নারে। 
সাত ডিঙ্গা ডুবাইয়া সাধ আল্য ঘরে॥ 
ছো'ড়া কানি পারধান মলিনতাবেশে ৷ |- 
সাত ডিঙ্গা ডুবাইয়া সাধু আল্য দেশে॥ 1 
| হেন কালে বিষহরি তাহারে ছলিতে ৷ 
| দৈবজ্ঞ হৈয়া নিল পাঁজি-পৃণি হাতে॥ 
কপালে কাটিল ফোটা কক্ষতলে পৃপি। 
সাধ্বর বাড়াঁতে আগে গেলেন জগতশী॥ ৯০ 
দৈবজ্ঞ দেখিয়া দিল বসিতে আসন ॥ 
ভূমে খড়ি পাতি করে গণন পঠন॥ 
দৈবজ্ঞ বলেন শ্‌ন সনকাসমন্দরণী। 
নিশ্চয় তোমার বাড়ী আজি হব চুরি॥ 
মাথায় নাহিক চুল পরিধান টেনা। ৯৫ 
সাবধানে থাকিবে আসিবে এক জনা ॥ 
শা খর নার) এ 








মনসার জাগরণ পালা 


সন্ধ্যাকালে কাউয়া চেড়ী গেল কলাবন॥ 


চোরের আকৃতি তথা দেখে একজন 
ধায়্যা শিয়া ঝাউয়া চেড়শ সনকারে কয় । 
কলাবনে কিটা লড়ে মনে পাইল: ভয় ॥ 
শ্নিরা ধাইল নাড়া সনকা বেণ্যানশ॥ 
কলাবনে কোথা নড়ে কর্ণ পাত্যা শুনি ॥ 
কলাবনে চাঁদবাণ্যা খুস্‌ খুস্‌ নড়ে । 
লাফ দিয়া নাড়া গিয়ে তার ঘাড়ে পড়ে ॥ 
চোর চোর বল্যা তারে মারে কিল লাি। 
চিনা পরিচয় নাহি অন্ধকার রাত ৷ 
নাড়ার মারণে সাধ হৈল কাতর। 

আর না মারিহ নাড়া আম সদাগর॥ 
এতেক শ্নিয়া তার রাখল মারণ। 
প্রদীপ জদ্বালিয়া করে মুখ নিরীক্ষণ ॥ 
পাঁরিচয় পায়্যা হৈল সনকা ল্জিত। 
ক্ষেমানন্দ বিরচিল মনসার গণত॥ 


৯৫. 


২১৭ 











আমার সুন্দর লখাই বিভা দিব তথা৷ 
এতেক শুনিল যাদি দ্বিজ জনাদ্দ্ন। 
ঘটক হইয়া তিনি করিল গমন ॥ 

সাধু ধনপাতি বৈসে উজানশনগরে । 
আগে গিয়া উপনীত হৈল তার ঘরে 
তথায় কাহার কন্যা নাহ আবিবাহি। 
ধনপাঁত দত্ত তারে উপদেশ কাঁহ ॥ 
আমার বচনে যাহ নিছনাীনগরে ৷ 
আবিবাহি কন্যা আছে সায়বাণ্যার ঘরে॥ 
এতেক শহনিয়া দ্বিজ করিল গমন । 
িছনীনগরে গিয়া দিল দরশন ৷ 
প্রধান বাঁণক্‌ তাহে সায় আধকারণী। 
আবিবাহি কন্যা তার বেহুলা সন্দরশী॥ 
ঘটক হইয়া দ্বিজ গেল তার বাড়ী ॥ 
বাসিতে আসন আগে দিল জল-পশাড়॥ 
বেহুলা লইল গিয়া চরণের ধৃ্‌লি। 
ঘটক দোঁখল তার আউদড় চুলি ৷ 
ব্রাহ্মণ বলেন বাণ্যা শবন তোরে কাঁহ ৷ 
এত বড় যোগ্যা কন্যা আছে অববাহি ৷ 
সভার প্রধান তুমি বণিকের নাথ ॥ 
কন্যা দেখে কেমনে উদরে দেহ ভাত॥ 





৯০ 


৯৫ 


২০ 


২৫ 


২২৯ 











দেখিয়ে উত্তম বরে কন্যা দেহ দান। 

বচন না শুন পাচে পাবে অপমান ॥ চা 
ঘটক বলেন বাণ্যা কর অবধান। 
চাঁদসদাগর বটে তোমার সমান 

কুলে শাঁলে অর্থে বটে তোমার দোসর । 6 
অবিবাহি পত্র তার আছে লখখিন্দর॥ 

তার তুল্য রূপে গুণে নাহি অন্য বর । 

তারে কন্যা দেহ তুমি সায়সদাগর ৷ 
সায়সদাগর বলে তুমি যাঁদ জান। 

গণক আনিয়া তবে দুই রাশ্যে গণ ॥ ৯০. 
গণিতে পাঁড়তে যাঁদ ঠিক মত হয়। 

তবে সে ইহার কথা কহিব নিশ্চয়৷ 

এতেক শুনিয়া দ্বিজ হৃষ্ট হৈলা বাঁড়ি॥ 

গণক আনিয়া ভূমে পাতাইলা খাঁড়॥ 

দৈববশে দুই রাশ্যে হইল মিলন। 





তিপদণী 
করিয়া যৃগলকর কহে সায়সদাগর 
শুন হে ঘটক জনাদ্দন। 
চম্পাইনগরে গ্রাম চাঁদসদাগর নাম 


৯০ 


৯৫ 


২০ 


২২৩ 
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মনসার জাগরণ পালা ২২৫ 


৬ যাঁদ কন্যা হয় ভাল আমার সদনে বল 

শুন হে ঘটক জনাম্দন। 

সকল তোমার ভার কেমন লক্ষণ তার 
উত্তম করিছ নিরাক্ষণ ॥ 

শন মিথ্যা নহে সাধু দেশিনদ তোমার বধু ৫ 
রূপে জিনি স্বর্গীবদ্যাধরশী। 

দোখিনদ যতেক ঠাই তাহার তুলনা নাই 
যেন লক্ষী উন্ব্শশী অস্সরণী॥ 

মুখ অকলজ্ক শশশ বচন পাীষ্ষরাশি 





২২৬ 





চাঁদের নিছনশীনগরে গমন ও সায়সদাগরের 
সহিত কথোপকথন 


পয়ার 


ঘটক বলেন বান্দা ব্যাজ নাহি আর। 
নিছনীনশরে তুমি কর আগনসার॥ 
কন্যাদেখা সঙ্জা লহ যে হয় উচিত। 

কথাবাত্ত কহ গিয়ে বেহাই সাহত॥ 
এতেক শিনয়া সাধু আনন্দ বিশেষ । 

হাঁড়ি ভর্যা নিল সাধন মলাম সন্দেশ ৷ 

বিচিত্র বসন নিল বহু মূল্য যার। 

মলাম সন্দেশ সাধু নিল সাত ভার ॥ 

পূর্ণসাজ্জে গেল সাধ কন্যা দেখিবারে ৷ ৯০. 
উপনীত হৈল গিয়া নিছনগীনগরে॥ 
সায়সদাগর বাণ্যা পাল্য সমাচার ॥ 

আগ বাড়াইয়া লৈল কাঁরয়া বেভার ॥ 

সপ্তাযা করিয়া দিল বসতে আসন । 

একত্রে বসিয়ে কথা কহে তন জন ॥ ১৫ 
চাঁদ সদাগর বলে শহলহ বেহাই ॥ 5 
ঘটকের মুখে শুনে আইন: তোমা ঠাঁই ॥ 
নূতন কুটুম্ব তুমি প্রধান বণিক্‌ ৷ 








যদি সে তোমার কন্যা হয় পাঁতত্রতা ৷ 
লোহার কলাই দিবে করিয়া রন্ধন 
সেই ধনশ বিভা করে আমার নন্দন 
কুলক্রিয়াগত আছে পুরুষে পদরুষে। 
চাঁদবাণ্যার কথা শহন্যা সায়বাণ্যা হাসে ॥ 
সায়বাণ্যা বলে বেহাই পাগল অজ্ঞান । 
লোহার কলাই কভু না যায় [জান ॥ 
সাধুর ললাটে বাঁস বলায় মনসা । 
আপন কন্যারে তুমি করহ জিজ্ঞাসা 
লোহার কলাই যদি সিজাইতে পারে । 
সেই কন্যা বিভা দিব পুত লিল্দরে ॥ 
বেহুলারে এত কথা কহে সায়বাণ্যা। 
পরের যতেক লোক সভে হাসে শুন্যা॥ 
অমলা বলেন সাধন মানদষের বালাই । 
কেমতে রান্ষিবে কিয়ে লোহার কলাই 
কোথা হৈতে আস্যা ছিল জনাদ্দদন বুড়া ৷ 
সম্বন্ধ বানায়্যা গেল সেই আটকুড়া ॥ 
অমলাসবন্দরণী কান্দে হইয়া কাতর ৷ 
তোমার কপালে নাই ভাল ঘর বর॥ 
বেহুলা বলেন মাতা না কর জ্রন্দন। 
লোহার কলাই আমি কারি রন্ধন ৷ 


৯৫ 


২০ 


২৫. 


২২৭ 


২২৮ 





© 


মনসা-মঙ্গল 


এতেক শুনিয়া তার ত্রাস লাগে মনে । 
লোহার কলাই 'িয়ে রাক্ধিবে কেমনে ॥ 
মায়েরে প্রবোধ করে বেহলাসন্দরী । 
বার মাস বার ব্রত অমাবস্যা কার ॥ 

আঁও হাঁড়ি আঁও সরা আড়াই হালা বেনা। 
আনিয়া আমার তরে দিব এক জনা! 
যদি মোর মন থাকে মনসার পায়। 
রান্ধিব লোহার কলাই কত বড় দায় ॥ 
প্লান করিবারে যায় বেহুলা নাচনী ॥ 
ধ্যানেতে জানিল তথা জগতজননা ৷ 





বেহুলাকে মনসার ছলনা 
পয়ার 


ছলিতে আপন দাসণী জগতশী কমলা । 
বৃদ্ধা ৱাহ্মণীবেশে তথাকারে গেলা ॥ - 
ঘাটের কিনারে বুড়ী রহিল বসিয়া । 
বেহুলা নাচনশ যায় হাসিয়া হাসিয়া ॥ 
ঝাঁপ দিয়া জলে পড়ে বেহুলা নাচনশী॥ 
মনসার গায়ে লাগে গোড়ালির পানি 
বুড়া বলে আ লো তুই গোল ছারেখারে। 
চক্ষে নাহি দেখ পথ কোন্‌ অহগ্কারে॥ 
বেহুলা বলেন আদম সায়বাণ্যার বকি। 
বাপের পুকুরে নাই তোর বাপের 'কি॥ 


৯০. 


৯৬ 











বেহুলা বলেন বুড়া তুমি নহে ভাল । 
না দেখে আপন দোষ মোরে মন্দ বল! 
মধ্যঘাটে বাসিয়াছ পথ আগুলিয়া ॥ 
ভ্রমবশে পাড় আমি জলে ঝাঁপ দিয়া 
তুমি যে বস্যাছ ঘাটে আম নাহি জানি ৷ 
কখন লাগিল গায় গোড়ালির পানি ॥ 
ব্দড়ী বলে যেবা হৈল মোর কম্্মদোষে। 
দুই জনে কারি ল্লান মন-পাঁরতোষে॥ 
কার হাতে কিবা উঠে দেখিব এখন । 
প্রতিজ্ঞা করিয়া ডুব দিল দৃই জন॥ 
মনসার হাতে উঠে শগ্খ-চন্দন । 
বেহবলার হাতে উঠে সবর্ণ-কঙ্কণ ৷ 
ক*্কণ দেখিয়া দেব তারে দিল শাপ। 
বাসরে খাইবে পতি পাবে মনস্তাপ | 
(লোহার কলাই সিদ্ধ হবে অনায়াসে । 
এত বলি হংসরথে গেলা নিজ দেশে॥ 
তখনি জানিল মনে বেহনলাসন্দরণী॥ 
আমারে ছলিয়া গেলা মনসাক্মারণী ৷ 
মনে অনুতাপ কাঁর করিল ক্রন্দন 
লোহার কলাই গেল কাঁরতে রন্ধন ॥ 
বেহবলার তরে মাতা মনসা প্রত্যক্ষ । 
রাহ্ষিবে কলাই ইথে নাহিক অশক্য ৷ 
আড়াই হালা কাঁচা বেনা নয়া হাঁড়ি সরা । 
ছ বুড়ি লোহার কলাই তাহে দিল ভরা॥ 
মনে মনে জপ করে মনসার ধ্যান । 
মনসা চিন্তিয়া মনে জ্বালিল উনান॥ 


৯০ 


১৫ 


২০. 


২৫ 


২২৯ 


২৩০ 





আড়াই উকাল জালে আড়াই নিমিষে। 
লোহার কলাই রামা রাশ্িল হারিষে॥ 
মনেতে মনসা তারে কারিলা কল্যাণ । 
লোহার কলাই হৈল অঙ্গের সমান ॥ 


লোহার কলাই যদি হইল রন্ধন । তু 


চাঁদরে আনিয়া দিল সায়ের নন্দন ॥ 
লোহার কলাই দেখি সাধ পাঁরিতোষ। 
পাঁতিরতা বটে কন্যা নাহি কোন দোষ 
সব্বথা আমার পদতে কন্যা দেহ দান। 
তুমি আমি দুই এক ইথে নাহি আন ৯০. 
বিভার লগ্ন নির্ণয় করিল সেইখ্খানে। 

ঘটক সাহিত পুরোহিত জনাপ্দ'নে॥ 

পত্রের সম্বন্ধ করি চাঁদসদাগর ॥ 
আবিলম্বে আল্য সাধ; আপনার ঘর | 

আসিয়া যতেক কথা সনকারে কয়। ৯৪. 
লখাইসম্বদ্ধ আজি করিল নিশ্চয় ॥ 











সনকা বলেন বাণ্যা গেলে ছারেখারে ৷ 
দেবতা সাঁহত বাদ কোন্‌ মুখে করে ॥ 
দেবতার বচনে সকল হয় লয় । 
দেবতার বৈরণ চিরকাল নাহি রয় ॥ 
যেই দেবতার হটে হৈল সব্ত্বনাশ ৷ 
অবধানে শুনহ পরাণ ইতিহাস ॥ 
রাবণ ধািয়াছিল জানকশর কেশে । 
সীতার সম্পাতে রাজা মারল সবংশে॥ 
'বিশালাক্ষণী নামে মহামায়া হিআচলে ॥ 
শন নিশুস্ত তারে নিতে চাহে বলে ॥ 
এই হেতু নাশ হৈল অসুরের বংশ। 
হিরণ্যাক্ষ হিরণাকশিপ্‌ মধুবংশ ॥ 
ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অগ্নি কৈলে হাতে৷ 
বিদ্যমানে দেখ হস্ত পোড়া যায় তাতে॥ 
কালসর্প ধরে যেই হৈয়া মন্দ্হীন। 
দেবতা যাহার বৈরী তার দিন ক্ষীণ॥। 
এতেক বুঝায় রামা সনকাবেণ্যানশ । 
সাধ্য বলে কি করিবে চেঙ্গমুড়ি কানন ॥ 
যেই দিন বিবাহ করিব লখিন্দর। 
তাহা লাগি গড়াই লোহার বাসর ॥ 
কিজ্কর পাঠায়া সাধু বিস্বকম্মাঁ ডাকে । 
ক্ষেমানন্দ বলে দেব কুপা কর মোকে॥ 


১৫ 


২০ 


২৩১ 





২৩২ .. মনসা-মঙ্গল 


কামিল্যা পৰ্বতে শিয়া চড়ে। 
নানা অন্ত সঙ্গে আছে লোহা কাটে লোহা চাঁচে ১৫ 

লোহার বাসরঘর গড়ে ॥ 
$ লোহার দেয়াল চার ভিতে॥ 
লোহার বান্ধল চাল. মাজ্যা কৈল কাচ ঢাল শন 








মনসার জাগরণ পালা ২৩৩ 


ছার রাখিল ভাল বিষম কপাট দিল 
বিষম কুলুপ তাহে সাজে ॥ 

করিয়া লোহার পাটা দিল চারি চৌকাঠা 
বজ্ৰসম গঠন বিরাজে ॥ 

কামিল্যা বাসর গড়ি আইল সাধুর বাড়ী 6 
বসন-ভুষণ পুরস্কার ৷ 

নানা রক্স-ধন পায়্যা বিশ্বক্ম্মা তুষ্ট হয়্যা 


কামিল্যারে আগুলিল পথে। ১০ 


দস্ডাইয়া মনসার আগে ॥ 

কেন মাতা বিষহার আমারে ত ক্রোধ কার ১৫ 
কে আটে তোমার অনুরাগে ॥ 

হেনকালে বিশ্বমাতা বিশ্বকৰ্ম্মে কহে কথা 
চাঁদ মোর পর সমান। 

তাহার আদেশ পায়্যা__ সাতালি পর্বতে গিয়া 
তুমি কৈলে বাসর নিশ্মণি॥ ২০ 

0. 2, 83—30 


২৩৪. মনসা-মঙ্গল 








মনসার জাগরণ পালা ২৩৫ 


নানা চিত লিখে তাহে লিখে নানা ফুল৷ 

সোনার টোপর রূপে হেমসমতুল॥ 

একে একে লিখে তাহে যতেক দেবতা ৷ 
হংসবাহনে লিখে চতুম্স্খ ধাতা ৷ 

ব্‌ষে শশিচড় লিখে গরড়ে গোবিল্দ। ৯০ 
হরিণে পবন লিখে এরাবতে ইন্দ্র ॥ 

কুবের বরুণ যম দশ দিক্‌পাল। 

গগন পবন ঘোর নন্দ মহাকাল ॥ 

নানা চিত্র করে তাহে কাজলা মাল্যানশী ॥ 

সভে মাত নাহি লিখে মনসার ফণণী॥। ১৫ 
নাগরাশ্যা লখিন্দর জানে সন্বোক। 
বুড়াকালে সাধু পাছে পায় পত্রশোক॥ 

তে কারণে নাহি লিখে মনসার সাপ। 
মনসার মনেতে বাডিল মনস্তাপ 

আপানি মনসা গেল কাজলার বাড়ী । ২০ 
দুই পত্র খার্যা তোরে কার আঁটকুড়ি ॥ 
'ন্রিভুবনের চিত্র আছে মউরে লখন। 

তার মধ্যে কালসর্প নাহ কি কারণ 








২৩৬ 





কুমারী দেবতা দেখ্যা উপহাস কর। 
খরতারি বিষহার ননে নাহি ডর॥ 
কাজলা বলেন মাতা হও গো বিদায়। 
ল্‌কাইয়া কালসর্প লিখিব উহায় ৷৷ 
এত শন মনসা গেলেন নিজ রথে। 
লবকাইয়া কালসর্প লিখিল তাহাতে ॥ 
মনসাকুমারণ গেল সিজডয়া-শিখর । 
কাজলা মাল্যানী গেল যথা সদাগর॥ 
মউর আনিয়া দিল সাধ সাক্ষিধান। 
নানা ধনে সাধ তারে কাঁরলা সম্মান 


৯০ 


১৫ 





© 


মনসার জাগরণ পালা 


নালাম্বর চলে লক্ষ্পাতর তনয়। 
যাদব মাধব চলে দ্রুত কথা কয় 
গোপাল গোবিন্দ তারা চলে দুই ভাই। 
অনস্ত অচ্যুত চলে নিমন্ত্রণ পাই ৷ 
বংশাদত্ত শিবসেন শঙ্কর বণিক্‌ ৷ 
রামকুপ্ড হাঁরসেন আইল অধিক ॥ 
শঙ্খনত্ত 'আল্য চাঁদবাণ্যার শ্বশুর ॥ 
অনেক বণিক্‌ সঙ্গে দোলায় ঠাকুর ॥ 
চৌদ্দশ' বশিক্‌ চলে যাহার সাঁহত ॥ 
চম্পাইনগরে শিয়া হৈল উপনণীত॥ 
বহুত বণিক্‌ আল্য চম্পাইনগর 
বরসাজ সাজে হেথা বর লখন্দর ॥ 
হরিদ্রা মাখিয়া হৈল কাণ্ঠনের জ্যোতি । 
পাঁরধান কাঁরল পবিত্র পাত ধৃতি 
চাঁপিয়া পাটের দোলা লখন্দর চলে। 
চাঁদের প্রকাশ যেন গগনমস্ডলে ॥ 
জনক-জননশী বন্দে বর লখখন্দর। 
যাইতে গোধিকা ডাকে মন্তক উপর॥ 
দৈবের কারণে তাহা কেহ নাহি শুনে। 
সনকা দিলেক চুম্ব বরের বদনে॥ 
পশ্চাতে নিবসে কাল লখিন্দর চলে? 
ক্ষেমানন্দ বলে আজি না জানি কি ফলে॥ 


২৩৭ 


৯০ 


১৫ 


২০ 
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মনসার জাগরণ পালা ২৪৯১ 


প্রসন্নবদন সভে সোহাগ কমলা ॥ 
দৈবকশী দ্ৰৌপদী কুম্তশী আইল রমণণী। 
সীতা গঙ্গা সুলোচনা ভরতজননশ ৷ 
যতেক রমণণ সঙ্গে চপল গমন । 

এক চক্ষে কোনজন দিয়েছে অঞ্জন ॥ ৯০ 
অপর অঞ্জন দিয়ে ত্বরা কাঁর সাজে। 

এক পদে পাশহাল কেহ তাড় অন্ধ'ভুজে ॥ 
সরতরঙ্গিশী কেহ নাহি দেই গলে। 

এক কর্ণে কর্ণপূর বিপরণীত দোলে ॥ 

নগরে নাগরণী যত আল্য তরাতরি। ১৫ 
বেহুলার রূপ তারা সভে মিলি কার ॥ 
হারিন্রা বাঁটিয়া দিল বেহুলার গায় ॥ 
নারায়ণতৈল দিল তাহার মাথায় ॥ 
সোনার চিরণণী দিয়া আঁচড়িয়া কেশ। 
'বিবিধাঁবধানে তারা সভে করে বেশ॥ ২০ 
কুন্তল বাঁধল তার মনকুতার ডোরে। 

নবীন জলদ যেন জানি পয়োধরে ॥ 
লক্ষমীরুপা বেহুলা লক্ষণ আছে ভাল। 
পূর্ণিমার চন্দ্র জিন মুখ কৈল আলো 

নানা আভরণ পরে যেখানে যে সাজে। ২৫ 
রতন পাশুলি দিল চরণপক্কজে ॥ 
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২৪২ 
শুভক্ষণ দুই জন গন্ধ অধিবাস । 








৯০. 


৯৫ 


২৫ 


২৪৩ 





হারিষ-অস্তরে বেহুলা লাখল্দরে 
ছামানি করে দুই জনে॥ 
মনসা রথভরে সুন্দর লাখিন্দরে 
ফেলি মারে মোহবাণ। 
মনসাচরণ পরম কারণ ৫ 
কেতকাদাসেতে গান 
লখিন্দরের প্রতি মনসার মোহ-বাশ নিক্ষেপ 
পয়ার 
করুণা 
কান্দেরে বর্যাতিগণ অঝোর ঝরে । 
লখিন্দর মৈলরে কি লৈয়া যাব ঘরে ॥ ৯০ 
লাখন্দরে মনসা মারল মোহবাণ। 
ছামানি কারিয়ে হাতে হিল গেয়ান॥ 
কন্যাতি বর্যাতি কান্দে হইয়া কাতর ॥ 
কেন দেবীসনে বাদ কৈলে সদাগর ৷ 
ধুলায় লোটায়্যা কান্দে কন্যাতি বর্যাতি॥ ১৫ 
রক্ষ রক্ষ ক্ষম দোষ জননশী জগতণী 
বেহুলা মনসার দাসী কোন কম্্ম কৈল। 
লইয়া শতেক এয়ো জাত পাতাইল॥ 
সিংহাসনে বসিয়া কি কর মহেশের কি। 
পাখি কর্যা খৈ কলা দধি আন্যাছি॥। ২০ 








ক্ষীর ভোজন দোহে কৈল সেই ঠাঁই 
তিলেক না থাকে সাধু মনসার ডরে ৷ 
পুত বধ শোয়াইবে লোহার বাসরে॥ 
চাঁদসদাগর বলে শুন হে বেহাই ॥ 
আমারে বিদায় কর নিজ দেশে যাই ॥ 
সায়বাণ্যা বলে আজি করহ বিশ্রাম । 
রজনশ বণ্চিয়া কালি যাও নিজধাম ৷ 
এতেক শ্ানিয়া তবে বলে অধিকারী । 
আমা সনে বাদ করে জয় বিষহারি॥ 
ছয় পুর মৈল মোর মনসার হটে। 
পাঁরণামে নাহ জানি আর কিবা ঘটে ॥ 
অবিরত মনে কার মনসার ডর । 
সাতালি পৰ্বতে কৈলন লোহার বাসর 
আজি লৈয়া শোয়াইব পত্ৰ বধ্‌ তাতে । 
আমারে বিদায় তুমি কর হরিতে ॥ 
এতেক শিরা তারে বলে সায়বাণ্যা। 
তোমার প্ত্রেরে আমি দান কৈলু কন্যা॥ 


৯০. 


৯৫. 
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২৪৬ 





মনসা-মঙ্গল 


তুমি ববসম্বাদ কর মনসার সনে। 
এইখানি ভাবি আমি ভীত হৈলাম মনে॥ 
চাঁদবাণ্যা বলে তোমার তারে নাহি ভয়। 
আমারে বিদায় কর তবে ভাল হয় 
কোলাকোি আলিঙ্গন বেহাই বেহাই ॥ 
চাঁপল পাটের দোলা বেহুলা লখাই।॥ 
বেহুলা লাগিয়ে কান্দে অমলা বেণ্যানী। 
ছ ভায়ের কোলে তুমি দুলাল বাহিনী ॥ 
নিকটে তোমার তরে না মিলল বর। 
কেমনে পাঠাব কিয়ে দেশ-দেশাস্তর ৷ 
সঙ্গের খেলুয়া সভ বেড়িছে কান্দিয়া । 
কোথাকারে যাহ আমা সভারে এড়িয়া ॥ 
কোন্‌ দেশে যাও গো আসিবে কতাঁদনে। 
কেমনে রহিব মোরা তোমার 'বিহনে॥ 
বেহুলা নাচনশ প্রবোধিয়া সভাকারে ॥ 
শুভক্ষণে যায় রামা দোলার উপরে ॥ 
বরকন্যা যাইতে বাজে ব্যাল্লিশ বাজনা । 
দেখতে ধাইল যত অঙ্গনা॥ 
পন বধ লৈয়া সাধু নিজ দেশে যায়। 
হংসরথে বিষহরি দেখিবারে পায় ॥ 
মনসার ভয় সাধু মনে মনে গণি। 
ইথে দুঃখ দেয় পাছে চেঙ্গমুড়ি কান 
মেতে কৌতুক সাধ হৃদয়েতে দুখ ৷ 


৯০ 


১৫ 


২০ 











পত্ত বধ সদাগর না লইল ঘরে। 
সেইর্‌পে শোয়াইল লোহার বাসরে॥ 
বেহুলা লখাই শুইল স্বর্ণের খাটে ॥ 
দেবীর মায়ার হেতু বিপরণীত ঘটে 
উজ্জল প্রদীপ জলে জাগে ধন্বস্তার । 
কম্ক কুরল শিখা নেউল প্রহরী ॥ 
সাতালা পৰ্বতে লোহার বাসরঘরে। 
তাহাতে খেলায় পাশা কন্যা আর বরে॥ 
রজতের চাঁদ হস্ত পুরটের পাশা ॥ 
লখাই ফেলিল দান দশ দশ ভাষা ॥ 
বেহুলা দেবীর দাসণ দুই চারি ডাকে । 
লখাই হারিব দান পড়ে এই পাকে ॥ 
পাঁচার চৌপণ৪ ঘন ডাকিলেক বালা । 


নাহি পড়ে ভাল দান পুরুষের খেলা॥ " 


বিদ্ধ বিদ্ধ ডাকিলেন বামর্খা বাসর্খয। 
জিনিল সকল চাল সবন্দরণ সংরঙ্গ ॥ 
'নিদ্রার আলস্য হৈল দুই জনে শুতে । 
মনে মনে জানলেন জনননী জগতশ ॥ 
করেন বিশেষ যুক্তি নেতদখশ সনে । 
সাধহ আপন কাজ ক্ষেমানন্দ ভণে॥ 


২৪৭ 


১৫ 


২০ 
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হিঙ্গুলবরণ অঙ্গ. -. চলে সর্প মহজঙ্গ ১০ 





মনসার জাগরণ পালা ২৪৯ 


দুরন্ত প্রহরণী জাগে যাইতে নাহি বাট ॥ 
লাখন্দরে খাইতে পাঁরবে যেই জনে। 
সে জন উঠাহ পান মোর বিদামানে ॥ 
সরোবর সম যার প্রসারিত শুশ্ড ॥ 
বাসরে যাইতে তারা হেট করে মুস্ড॥ 
সিয়রচাঁদা ছাতািয়া নাগ চম্সকসা । 
বাসরে যাইতে তারা না করে ভরসা॥ ৯০ 
হেন কালে উঠি বলে সর্প বন্করাজ ॥ 
আমারে আরাতি দেহ সিদ্ধ কার কাজ॥ 
পহ্প পান দিয়া দেবী পাঠাইল তারে । 
(বজ্করাজ ফণণ গেল প্রথম প্রহরে ॥ 
কপাটের আড়ে থাকি উ“ক দিয়া চায়। ১৫ 
বেহনলার নিদ্রা নাহি দেবীর কৃপায় ॥ 
কপাটের আড়ে দেখে ভীষণ ভুজঙ্গ । 
চমাক বেহুলা উঠে নিদ্রা হৈল ভঙ্গ ॥ 
ব্যথিত করিল তারে মধুর বচনে । 
কাণ্চনের বাটি দিল কাঁচা দনদ্ধ সনে॥ ২০ 
বেহুলা বলেন খ্ুড়া কোথা আছ তুমি৷ 
তোমা সভা না দেখিয়া নিত্য কান্দি আমি ॥ 
অবিরত মনে কত গাঁণব হতাশ ৷ 
আমার কঠিন বাপ না করে তল্লাস॥ 

4 মনে কিছু না কাঁরহ সেই আভিমান। ২৫ 
কাণ্ডন-বাঁটিতে কর কাঁচা দৃদ্ধ পান॥ 
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এতেক শুনিয়া সাপ বড় লক্জা পায়্যা । 
কাঁচা দুৃদ্ধ পান করে হে+টমহল্ড হয়্যা॥ 
বেহুলা না করে ভয় মনসার দাসী । 
সর্পের গলায় দিল সুবর্ণ-সাঁড়াশি॥ 
ক্ষীর অমৃত খাও বলি যে তোমারে । ০ ঠা 
সনখে শয্যা নিদ্রা যাও হড়পশভিতরে ॥ 

বশ্করাজ বন্দী হৈল বিষম বন্ধনে। 

দেবাঁ বলে কেন না আইল এতক্ষণে ॥ 

ব্যাদ্ধি বল নেত গো উপায় বল মোরে । 

বেহুলা নাচনী বুঝি নাগ বন্দশ করে॥ বৃ, Es 

দুই প্রহর রাতি যখন গগনমণ্ডলে ॥ = 

কালদন্ত ফণা পাঠাইল হেন কালে॥ 

কপাটের আড়ে থাকি উপীক 'দিয়া চায় । 

বেহুলার নিদ্রা নাহি দেবীীর কৃপায় ৷ এ 
কপাটের আড়ে দেখি ভীষণ ভুজঙ্গ ॥ ১৫ 

চমকি বেহুলা জাগে নিদ্রা হৈয়া ভঙ্গ ॥ . 
ব্যথিত কাঁরল তারে মধ্দর বচনে। 

কাণ্চনের বাটি দিল কাঁচা দ্ধ সনে॥ 

বেহুলা বলেন জোঠা কোথা থাক তুমি। 

তোমা সভা না দেখিয়া নিত্য কান্দি আমি॥ ২০ 

অবিরত মনে কত গাঁশব হতাশ । 





মনসার জাগরণ পালা ২৫১ 


বেহুলা না করে ভয় মনসার দাসা । 

সর্পের গলায় দিল সুবর্ণ-সাঁড়াশি॥ 

ক্ষীর অমৃত খাও বলি যে তোমারে । 

সুখে শয্যা নিদ্রা যাও হড়পশছিতরে॥ 

দুই নাগ বন্দ হৈল দুই পর রাতি। 
উদয়কাল নাগ তবে পাঠাইল জগতা 

বিষম লোহার ঘরে গেল উদয়কাল । 

ভুজঙ্গ দেখিয়া রামা পাতে মায়াজাল ॥ 

কপাটের আড়ে থাক্যা উক দিয়া চায়। 

বেহনলার নিদ্রা নাহ দেবশীর মায়ায় ॥ ৯০ 
ব্যাথত করিল তারে মধ্বর বচনে । 

কাণ্চনের বাটি দিল কাঁচা দুদ্ধ সনে॥ 

বেহুলা বলেন কেটা দাদা আইলে গো । 

এত দিনে জানিলাম বাপের আছে পো॥ 
রাত্রিদিন কান্দি আমি না দেখি সোদর। ৯৫. 
অভাশ্গিনশী বন্দী হৈনহ লোহার বাসর ॥ 

মনে না করিহ কিছন সেই অভিমান । 

কাঞ্চন বাটিতে কর কাঁচা দদ্ধ পান 

এতেক শুনিয়া সর্প বড় লজ্জা পায়্যা॥ 

কাঁচা দদদ্ধ পান করে হেটমুণ্ভ হয়্যা। ২০ 
বেহুলা কেবল মাত মনসার দাসশী ॥ 

সর্পের গলায় দিল সব্ণ-সাঁড়াশ্শি॥ 

ক্ষীর অমৃত খাও বলি যে তোমারে । 

সনখে শয্যা নিদ্রা যাও হড়পশীভিতরে॥ 
ক্ষেমানন্দ বলে এত মনসার মায়া । ২৫ - 
_করগো করুণাময় নায়কৈরে দয়া॥ § 








২৫২ 


তিন নাগ বন্দশ হৈল রাত্রি তিন পর। 
হেন কালে জাগিল বল্লভ লখখিন্দর॥ 

বেহুলা বলেন প্রভু না জানি কি ঘটে। 
ভাগো প্রাণ বাঁচে আজ মনসার হটে ॥ 


হের দেখ তিন সর্প উঠেছে পৰ্বতে । . 


বাসরে আসিয়াছিল তোমারে খাইতে ॥ 
সাপিনশ দোশিয়া মোর নিদ্রা হৈল ভঙ্গ ॥ 
স্মবর্ণ-সাঁড়াশশী দিয়া বান্ধিল ভূজঙ্গ॥ . 
এতেক শহনিলা যদি বেহুলার ঠাঁই ॥ 
ক্ষুধায় আকুল হৈল দুল্পভ লখাই ॥ 


_ লখিন্দর বলে পরিয়ে শুন মোর বাণী । 


ক্ষুধায় বিকল মোরে লাগে ভোক্‌ছাননি 
তৃষায় শুকায় প্রাণ মুখে উঠে ধুলা । 
কেমনে বাঁচয়ে প্রাণ শুনলো বেহুলা 
রারির ভিতর যাঁদ করাহ ভোজন ॥ 
তবে সে রহিব প্রিয়ে আমার জণীবন॥ 
না জানি কি হয় মোরে দৈবের ঘটন। 
প্রাণ কেমন করে মোর করাহ ভোজন 
বেহুলা কান্দিয়ে বলে শুন প্রাণনাথ। 


৯০ 


১৫ 





Lod 


ননসার জাগরণ পালা ২৫৩ 


ব্য্ধি বল নেত গো উপায় বল মোরে । 
লাখন্দরে খাইতে আর পাঠাইব কারে | 

শেষ ভাগ রাত্রে বলে ভুজঙ্গজননশী । 

লখিন্দরে খাইতে চলএ কালনাগিনশী ॥ 

বিষম লোহার ঘরে লোহার কপাট? 

প্রহরী দুরন্ত জাগে যাইতে নাহি বাট ৷ ১০ 
উপদেশ বলি কালশী শুন সাবধানে ॥ 

সুতার স্টার আছে তাহার ঈশানে ॥ 

বিশ্বকম্মাঁ তাহাতে মারল অস্ত্াঘাতে। 

যদি তুমি প্রবেশিতে পার সেই পথে॥ 

তবে সে কালিনা তুমি রাখ মোর বাদ। ৯৫ 
ভাণ্ডারের যত ধন কাঁরব প্রসাদ ॥ 

দেবার আদেশে কালশী শেষ ভাগ রাত । 

সাতালি পৰ্বতে গিয়া উঠে শগঘ্র গত ॥ 

বিধির কৌতুক-কথা জানে কোন্‌ জন। 

মরা জীয়ে যদি থাকে কপালে লিখন ॥ ২০ 
বেহুলা রক্ধন করি ওলাইল ভাত। 

উঠিয়া ভোজন কর শুন প্রাণনাথ | 
কালনিদ্রা পায় তারে দেবীর কৃপায় । 

ঢুলিতে ঢুলিতে রামা প্রভুরে জাগায় ৷ 

ধন্বস্তার বেজশী শিখা কঙ্ক কুরল। ২৫ 
দেবীর কৃপায় হৈল নিদ্রায় বিহবল ৷ 





২৫৪ 





খসিল অঙ্গার গুঁড়ি কালিনশীনহম্বাসে ৷ 

স্‌তার সণ্তারে কালশ বাসরে প্রবেশে ॥. 

ব্মসরে প্রবেশ করে এ কালনাশ্গিননী॥ 

বেহুলা-লখাই-র্‌প দেখিল আপনি॥ 

লখাই বেহলাকোলে রূপে কলানিধি। - & 
যেন বর তেন কন্যা মিলাইল বাঁধি 
এ হেন সুন্দর গায় কোন্‌ খানে খাব । 
দেবা জিজ্ঞাসিলে তারে কি বোল বলিব॥ 
বিষম আরতি দেবী দিলা মোর তরে। 
লাখন্দরে খাইতে মোর সর্ত নাহি পূরে॥ ১০ 
ছ কুড়ি নাগের মাতা এ কালনাগিনশী।, 
তে কারণে সৃখদ-ঃখ হৃদয়েতে জানি ॥ 
আপনি তিতিল কালী লোচনের জলে । 
হোরলে বিদরে প্রাণ গেল পদতলে ॥ « এট 
হেনকালে পাশ মোড়া দিতে লখিন্দর।  ৯% 
পদাঘাত বাজে তার দক্ডের উপর ॥ 

তখন উঠিয়া কালী কহে সত্য কথা। be 
চন্দ্র সর্যা সাক্ষী হৈও যতেক দেবতা॥ 





মনসার জাগরণ পালা ২৫৫ 


পডচ্ছ কাটা গেল তার আড়াই আঙ্গল । 

সা্পিনী পলাইয়া যায় ব্যথায় আকুল! 

বাঁধিয়া কালার পচচ্ছ নেতের আঁচলে। * 

বাগ্র হৈয়া বেহুলা প্রভুরে করে কোলে ॥ 

শ্বশুর কারল বাদ তোমার লাগিয়া । 6 
অভাগগনী ক করিব রজন' জাগিয়া ৷ 

প্রভু কোলে কাঁর কান্দে লোহার বাসরে। 

রিল কেতকাদাস মনসার বরে॥ 


বদন চাঁদের দযৃতি । কালিমা হইল তথি ॥ 
বদনে নাহিক বাণী । অভাগিনা কিবা জানি॥ 
প্রভুর বদন চাইয়া । দগধে আমার হিয়া॥ 
কপালে কি মোর ছিল। বিভারাত্রে পতি মৈল॥ ১৫ 
নরলোকে কবে কি। বেহুলা বাণ্যার ঝি॥ 
মঙ্গল বিভার নিশি । মুখ জিনি পূর্ণশশশী ॥ 
খাইলদ্ আপন পতি৷ কে মোরে বলিবে সতশী॥ 
বদনে বদন খুইকসা॥ - নয়ানে নয়ান দিয়া ॥ 
চরণযুগল ধার ৷ ক্ষণে ক্ষণে কান্দে নারী॥ ২০. 
কখন শ্রবণমূলে। মোরে সাথে লহ বলে॥ 
+. RY নী 








২৫৬ মনসা-মঙ্গল 
তোমা বনে জাব আমি। কলচ্কে প্‌রিবে ভূমি৷ 
পাঁতহন যেই জীয়ে । করে কাঁর বিষ পিয়ে ॥ 
ধরণ না যায়ে ছাঁত । উঠ উঠ প্রাণপাঁত ৷৷ 
তোমা ‘বনে নাহ গাঁত। এই কাল পরকাল পাঁত॥ 
কুবেশ-আকার রামা। মনে নাহি দেয় ক্ষমা। 6 





২৫৭ 








২৫৮ 


|e 


পুত্ৰশোক দিতে বেহুলা এতদিন ছিল । 
দুল্লপভে লখাই মোর না জান কি কৈল ॥ 
হাপদ্রতের পুত মোর বাছা লখন্দর। 
তোমা লাগি গড়াইল লোহার বাসর॥ 
কার শাপ হৈল মোরে কেবা দিল গালি। 
বংশে কেহ না রহিল দিতে 'তিলাঞ্জলি॥ 
সনকা কান্দিয়া দেয় বেহুলায় গালি । 
সি'থার সিন্দুরে তোর না পাঁড়ল কাি॥ 
পারিধানবস্তে তোর না পড়িল মলি। 
পায়ের আলতায় তোর লা পাঁড়ল ধল ॥ 
খণ্ডকপালিন' বেহুলা চিরলদাঁত। 
গবভাঁদনে পাত মৈল না পোহাল রাতি॥ 
নাড়া শিরা খাইয়া কয় শৃন সদাগর । 
লোহার বাসরে মৈল বালা লাখন্দর॥ 
শহনিয়া যে চাঁদবাণ্যা হরাঁষত হৈল। 
কান্ধে হে'তালের বাঁড় নাচিতে লাগল 
ভাল হৈল প্‌ত্ৰ মৈল কি আর বিষাদ । 
কানণী চেঙ্গমৃড়ি সনে ঘৃচিল বাদ ৷ 
ক্রোধ হৈয়া নাড়ারে বলছে চাঁদবাণ্যা । 
কানণর উচ্ছিষ্ট মরা ফেল নিয়া টান্যা॥ 
কাট কর্যা কাট নাড়া রামকলার পাত। 


¢ 


৯০ 


১৫ 


২০ 





পন্তসম নাহ প্রিয় প্রবোধিতে নারে কেহ 
তার হিয়া কি দিলে জড়ায় ॥ 
মনসা হইল বাম স্বন্দর লখাই নাম 


২৫৯ 
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২০ 








নানা পাঁরবন্ধ কার বাঁশের গজাল মার 
সাজাইল কলার মান্দাস। 
মান্দাস ভাসিল জলে মনসার পদতলে 


রাগ করুণা 
* কলার মান্দাস ভাসে গাঙ্গুড়্যার জলে ॥ 
বেহুলা ভাসিয়া যায় প্রাণনাথ কোলে ॥ 
সনকা কান্দিয়া বলে আলো অভাশ্গিনণী। 
এ তিন ভুবনে ইহা কোথাহ না শৃনি॥ 
শত যডবাণঅবলা যাহার পাঁত মরে। 
বিধবা হইয়া সে থাকয়ে নিজ ঘরে॥ 
কিসের কারণে তুমি জলে ভাসি যাবে। 
প্রত্যয় কাহার মনে কান্ত জশয়াইবে॥ 
বেহুলা ‘বিনয়ে বলে শাশুড়ীর তরে ॥ 
মরাপূত্র জয়ন্ত পাইবে তুমি ঘরে ॥ 
কড়ার তৈলেতে রামা প্রদীপ জনালিয়া। 
শাশড়াঁরে তবে বলে বিনয় করিয়া ৷ 


৯০ 
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মনসা-মঙ্গল 


কড়ার তৈলেতে দীপ ছয় মাস জবালিবে। 

তবে সে জানিবে মোর লাঁখন্দর জশবে॥ 

সিজান ধান্যেতে যাঁদ অক্কুর নিঃসরে। 

মরাপতত্র জাঁয়ন্ত পাইবে তুমি ঘরে॥ 

প্রভুর বাঞ্জন অল্প পার হেমথালে। 6 
পাতিয়া রাখিল নিয়া দাঁড়ন্বের তলে॥ 

অঙ্গারের ময়্‌র রামা বাসরে লিখিয়া । 
শাশডড়াঁরে বলে রামা বিনয় কারয়া 

ছয় মাস বই যাঁদ ময়্‌রে পেখম ধরে। 

তবে সে জানিবে প্রভু আসিবেন ঘরে ॥ ৯০ 
বিনয়ে প্রণাত কাঁর সর্্ঘ লোকের কাছে। 
আশশব্বদি কর যেন কান্ত মোর বাঁচে ॥ 





© 


মনসার জাগরণ পালা 


মনসাসাঁহত বাদ করে সদাগর ॥ 
কালসাপে খাল্য মোর কান্ত লাখন্দর ৷ 
তথখানি মারল পাঁত কািনীর বিষে । 
জলেতে ভাসসয়া যাই জাঁয়াবার আশে | 
প্রাণনাথ কোলে লৈয়া জলে ভাস্যা যাই ॥ 
এক নিবেদন আমি কাঁহ তব ঠাঁই ॥ 
জলেতে ভায়া যাই তাহে নাহি তাপা। 
আতি দেশ দেশান্তর আমার মা বাপা॥ 
এমন ব্যথিত এথা নাহিক আমার । 
আমার বাপের বাড়ী কহে সমাচার ॥ 
শ্বেকাক বলে আম যাইতে পারব । 
সেখানে মননষ্যভাষা কেমতে কহিব॥ 
বেহুলা তাহারে বলে জোড় দুইপৃটে। 
মাশিক-অঙ্গার কাক লৈয়া যাও ঠোঁটে॥ 
সুবৰ্ণে বান্ধাব ঠোঁট রূপা দিয়া পাখ। 
আমার বাপের বাড়া চল শ্বেতকাক॥ 
প্রাণনাথ লৈয়া কোলে জলে ভাস্যা যাই । 
কহিও. মায়ের ঠাঁই আর দেখা নাই॥ 
বিভাদিনে পতি মৈল যত অকুশল। 
ক্ষেমানন্দ বিরচিল দেবীর মঙ্গল ॥ 
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মাণিক-অঙ্গনীরি লৈয়া, দনছনশনগরে গয়া । 
অমলা আমার মার, অঙ্গার দিবে হে তায়। 
উড়িয়া বঁসিবে চালে, জ্ঞাত হব সেই কালে। 
তথা মোর ছটি ভাই, কাঁহও তাদের ঠাঁই ॥ 
প্রাণনাথ লৈয়া কোলে, আমি ভাস্যা যাই জলে। ৫ 
ভাই-বাহনে না হৈল দেখা, দেবীমাত মোর সখা । 
আিহ তা সভাকারে, মেলানি মাগিব তারে ॥ 
মোরে বিড়ন্বিল ধাতা, মায়ে কিয়ে নৈল কথা । 
বড় অভাগনী আমি,  কলঞ্কে পারল ভূমি৷ 
মনেতে রহিল তাপ, সায়সদাগর বাপ। ১০ 
তারে না দেখিব আর, হার হার কেবা কার। 
কাকেরে বিদায় দিয়া, শ্রাণনাথ কোলে লৈয়া। 
বেহুলা ভাীসল জলে, _ হায় হায় লোকে বলে । 
স্বেতকাক গেল তথা, _ বেহনলার মাতা যথা। 
নগর নিছনশী গ্রাম, সায়সদাগর নাম । ১৫ 


"প্রধান বাণক- তায় ক্ষেনানন্দ রস গায় । 
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মনসার জাগরণ পালা ২৬৫ 


কোন্‌ দেশে গেল কি আসিব কতদদিনে। 

ঘরে প্রাণ স্থির নাহি বেহুলা নিহনে॥ 

[ভার মঙ্গলরাতি দিন পাঠাইয়া ৷ 

প্রভাতে অমলা কান্দে তারে না হেরিয়া॥ 

হেন কালে স্বেতকাক বিপরীত ডাকে । ৫ 
মাণিক-অঙ্গবার দিল বেহ-লার মাকে 

মুখে মুখে ডাকে কাক বিপরীত বাণী । 

অঙ্গনার চিনিয়া কাঁদে অমলাবেপ্যানশী ॥ 

বরণে অঙ্গার দিল জামাতার হাতে । 

সে অঙ্গুর কেমনে আইল আচম্বিতে॥ ১০ 
কোথা হৈতে আল্যা হে ব্যাথত শ্মেতকাক ৷ 

তুমি কিছু জানহ্‌ বেহুলার বিপাক ॥+" 


লিন্দরের মৃত্যু-সংবাদ শ্রবশে অমলার ক্রন্দন ও 
বেহুলা আনিতে পত্তত্রয় প্রেরণ be 
শ্যেতকাক বলে শুন অমলাবেণযানণী ॥ 
বেহুলার সমাচার আমি ভাল জানি॥ 
লোহার বাসরে তার হৈল দৈবাঘাত ৷ ১৩ 
কালসর্পেতে খাইল তার প্রাণনাথ॥ 
উপদেশ শ্বেতকাক বলে বাকাছলে । 
বেহুলা ভাসসয়া যায় প্রভু লৈয়া কোলে ॥ 
বেহলার পিতৃকুলে যদি কেহ থাকে। 
বেহুলা ভায়া যায় দেখ গিয়া তাকে॥ ২০ 
এত শুনি অমলার শুকাইল (হয়া । 
আপনার ছয় পুতে আনে ডাক দিয়া ॥ 
0. P. 88—34 প্‌ 


২৬৬ 
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মনসা-মঙ্গল 


আকুল হৈয়াছে প্রাণ বেহুলা পাঠায়্যা 

লইয়া মেলানি ভার তারে আন গিয়া ॥ 

যে কিছু মেলানি ভার নানা উপহার । 

ভারার কান্কেতে দিয়া আগে পাছে ভার 

চাপট মুড়াক, তাহে মোলাম সন্দেশ । Ll 
রসাল, পানের বিড়া ভোগাঁদ বিশেষ 

ডাগর ঝালের লাড়্‌ চিনিচাঁপা কলা ॥ 

তিন ভাই চলে তারা আনিতে বেহনলা॥ 

অন্ধপিথ হৈতে তারা শুনে বিপরীত । 

তোর ভগ্নী ভাসি যায় মড়ার সহিত ॥ ৯০. 





মনসার জাগরণ পালা 


প্রাণনাথ লৈয়া কোলে জলে ভাস্যা বাই ৷ 
কহিও আমার মায়ে আর দেখা নাই ॥ 
বিভারাত্ে মৈল পাতি যত অকুশল ॥ 
মনেতে মনসা মার ভরসা কেবল ॥ 
সায়সদাগর পতা কহিও তাহারে । 
বেহনলার পাতি মৈল লোহার বাসরে | 
জলে ভাস্যা যাই আমি জীয়াবার আশে । 
ব্যখিজন শুনি কান্দে রিপহগণ হাসে॥ 
সুবল সুন্দর বলে শুন গো বাহিনী । 
মড়াটা লইয়া কোলে জলে ভাস কেনি॥ 
বাহুড়িয়া আস্য ঘরে ফিরাহ মান্দাস । 
মাতা পতা নাহি জশীব গণিয়া হতাশ ॥ 
ঘরের প্রধান তুমি সভাকার ভাল ॥ 
কুলে, ধিকাধিক্‌ দেখ্যা তোমা বিভা দিল 
'বিভারাত্রে পাতি মৈল তোমার কপাল । 
স্বামশীর সৌভাগ্য নাহি ভুঞ্জ চিরকাল ॥ 
তিন ভাই কান্দি, মোরা দাল্ডাইয়া কুলে । 
তুমি কেন জলে ভাস ঢেউয়ের 'হিল্লোলে ॥ 
শদ্বনিয়া অমলা মাতা মারিব এখান । 
র্যা আসা ঘরে যাই বেহুলা লাচলী॥ 
বেহ্লা.বলেন আমি হৈলাম কড়্যা রাড়ী। 
কত ফেলাইব ভাই নিরামিষ্য হাঁড়ি 

মা বাপের বাড়তে আমারে নাহি সাজে । 
সকল ভাউজের সঙ্গে মোর দ্বন্দ্ব বাজে ॥ 
সাহিতে না পারি আমি দডরক্ষর বাণণী। 
কুলে দান্ডাইয়া ভাই আর কান্দ কোন॥ 


১৫ 


২৫ 


২৬৭ 


শী রি, 


২৬৬ 





তন ভাই বলে ভগ্নী তোর অল্প জ্ঞান । 
সপাঘাতে মৈলে কেবা পায় প্রাণদান॥ 
শিশুমতি ভগন গো বুঝ বিপরীত । 
তোর পাতি প্রাণদান পায় কদাচিত ॥ 
নগরের যত লোক অশেষ বুঝায় ॥ 
মড়াটা লইয়া কোলে কোথা ভাস্যা যায় ॥ 
তুমি শিশদ সীমান্তিনী নবশীন যৌবনশী। 
কেমতে যাইবে ভাস্যা বেহুলা নাচনশী ॥ 
জলে জলজন্তু আছে হাঙ্গর কুম্তীর। 
দেখিয়া তোমার মন হইবে অস্থির 
অরণ্য গহন বনে চরে সিংহ বাঘ? 
প্রবল মহিষ গণ্ডার চরে লাখে লাখ 
অবলা-আকাতি তুমি কুলের কামিনী 
দেখিয়া তোমার রুপ মোহে মহামলি | 
যে জন ব্যথিত হয় প্রবোধিয়া কয়। 
কেমতে ভাসিয়া যাবে মনে নাহি ভয় ॥ 


বেহুলার মন তাহে প্রবোধ না মানে । 
নিমিখে মিলায় তার প্রভুর বদনে॥ 
চাঁদবাণ্যা নাহি কান্দে পায়্যা পন্তশোক | 
লখাই লাগিয়া কান্দে নগরের লোক ॥ 
- কুলে দাণ্ডাইয়া কান্দে বেহুলার ভাই । 





৯০ 


৯৫. 


২০. 
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মনসার জাগরণ পালা 


অকারণে কান্দ ভাই দাশ্ডাইয়া কুলে । 
পাইবে আমার দেখা প্রাণনাথ জালে 
এত বলি বেহুলা জলেতে ভাস্যা যায় ॥ 
দুকুলের যত লোক অশেষ বুঝায় ॥ 
বাহন নিতে আন্যাছিল নানা উপহার ৷ 
চাঁপাতলা পনৃত্যা রাখে মেলানির ভার॥ 
হায় হায় করে যত নগরের লোক । 
‘তন ভাই ঘরে গেল পায়্যা বড় শোক ॥ 
বেহুলা দেবীর দাসশী জানে নানা সান্ধি । 
তিন পরে তিন নাগ কর্যাছিল বন্দী 
সাপের সাপতড়্যা হাতে সবর্পের জাঁতি ৷ 
বেহুলা ভাসিয়া যায় কোলে প্রাণপাঁত ৷ 
বান্ধিয়া কালশীর পুচ্ছ নেতের আঁচলে । 
কলার মান্দাস ভাসে ঢেউয়ের 'হিল্লোলে ॥ 
দেবার কৃপায় তার নাহি কোন সন্দে॥ 
চাঁপাতলা এড়াইয়া গেল কোত্ুরবন্দে॥ 
ক্ষেমানন্দ বলে এ তো মনসার মায়া॥ 
কর গো করুণাময় নায়কেরে দয়া॥ 


‘তন দিনে বেহুলা ভাল দুবরাজপুর । 
নবখস্ড এড়াইয়া গেল বহন দুর॥ 
প্রাণহীন পাত তার কোলে লখিন্দর। 
ভাসিতে ভাসতে পাল্য বাঁকা দামোদর ॥ 
যুকাটি গোবিন্দপুর বন্মান ভাস্যা ॥ 
গাঙ্গপ্‌রে বেহুলা উত্তাল আইস্যা॥, 


৯০ 


১৫ 


২০ 


২৬৯ 


২৭০ 


বর 


ঢু 


ভি 
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বিষহার বিনোদিনশ বিড়ম্বিল তায়। 
গাঙ্গপুরে বেহুলার মান্দাস আল্যায় ॥ 
বাঁশের গজাল যত সভ গেল ছাড়্যা। + 
খান খান হৈয়া গেল সভ কলার গড়্যা॥ 


- হাঙ্গর কুন্তীর আর জলজন্তু যত। ¢ 


বেহবলার আশেপাশে ভাসে শত শত॥ 

ক্ষণে ক্ষণে জলে ডুবে ক্ষণে ভাস্যা উঠে। 

লোহার করাত যেন ভ্রিশিরার প্পিঠে॥ 

দেখিয়া বেহুলা কান্দে পায়্যা বড় শোক। 

ধারল মড়ার গায় বড় হাত্যা জোঁক॥ ৯০ 
ছাড়াইলে নাহি ছাড়ে মাংসেতে লকায় ॥ 

হরি হার বেহনলার কি হবে উপায় ॥ 

কলার মান্দাস গেল হৈয়া খানি খানি। 

বিষাদ ভাবিয়া কান্দে বেহুলা নাচন? ॥ 

মনসার মন্ত্র রামা জপে নিরবধি ৷ ১৫. ন 
দাসশীরে এতেক দুঃখ তুমি পিবে যদি॥ 
বিষম তোমার মায়া কহনে না যায়। ৰ 





মনসার জাগরণ পালা ৯৭৯. 


কেনায় আকাশবাণণ হৈল আচম্বিতে। ৫ 
এখানে বসিয়া জপ কর কি করিতে ॥ 

স্মরপ্্রে তোর পাতি পাবে প্রাণদান। 

কেজায় বসিয়া কত সব মড়াঘ্রাণ ॥ 

কেজায় কাঁরয়া প্‌জা জগত কমলা । 

ভাসিল আমাঁদিপদ্র সুন্দরী বেহুলা | ১০. 





গোদার সহিত বেহুলার কথোপকথন 


গোদা যথা মৎস্য ধরে ঘাটেতে বসিয়া । 

কলার মান্দাস যায় সেইখান দিয়া॥ 

দুই পায় গোদ তার চারি নারী ঘরে। 

শুধ অল্প খাত্যে নারে নিত্য মৎস্য ধরে॥ 
গলায় কাঠের মালা কানে রামকড়ি। ১৫ 
আশেপাশে ফেলাইছে ব'ড়শির দাঁড়॥ 

ঘন ঘন টান মারে বড় মৎস্য উঠে। 

কলার মান্দাস ভাসি আল্য সেই ঘাটে॥ 

বেহদলার রুপ গোদা হইল মডচ্ছিতি। 

কাকুতি মিনাতি করে বচনে পিরাীত॥ ২০ 
নবসহ কোন্‌ দেশে কাহার রমণশী। র 
কাহার পারা তুমি কহ সাঁমা্িনী॥ 


৮৪ = 
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এ বোল শিয়া হাসে বেহুলা নাচনী। EE 
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_গোদা বলে সামন্ডিনদী শুনলো আমার বাণণ 
অবজ্ঞা করিলে দেখে গোদ। 


আমার চাঁরব্র যত তোমারে কহিব কত 
অবলা তোমার অল্প বোধ ॥ 
চারি নারী মোর ঘরে অনেক বিলাস করে & 


খাসাগুয়া খায় পাকাপান। 

সায় সিন্দ্‌র ভরা স্মখে ঘর করে তারা । 
জঞ্জাল কেবল গোদের ঘ্রাণ ॥ 

তুমি হৈলে পাঁচ নারী সুখে লৈয়া ঘর কার 
উপদেশে মিলাইয়া আনি । ৯০ 

এই নিবেদন রাখ আমার মান্দরে থাক 
করাইর ঘরের গ্‌হিণণী ॥ 

মধুর বচনে তোর, প্রাণ স্থির নহে মোর 
চণ্চল চরিত হৈল বড় । 

মান্দাস রাখিয়া জলে আইসহ মোর বোলে ১৫ 
তোমারে চরণে কারি গড় ॥ 

বেহুলা নাচনশ কয় ক্রোধ হৈয়া অতিশয় 
অবলা-আকাঁত দেখ মোরে। 

যদ কর বিড়ম্বনা দেখ মোর সতাপনা 
শাপে ভস্ম কর্যা দেউ তোরে ॥ ২০ 

গোদা বলে ভাল তবে কত দর ভাস্যা যাবে 
সাঁতারিয়া ধাঁরব এখন । 

কুলটা কামিনশ ধন তুমি বট সাঁমস্তিনী 
গোদা বটে তোমার দুৃক্জন। 

গোঁরব মানিয়া মনে ভেলা থ্যুয়্যা এখানে ২৫ 
আমার বচনে উঠ তটে। 
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ভি 


মনসার জাগরণ পালা ২৭৫ 


ত্িজগৎমোহিনশ কন্যা মড়া লৈয়া কোলে। 
কলার মান্দাসে ভাসে ঢেউয়ের হিল্লোলে॥ 
গহন কানন বনে গমাগম নাই৷ 
অতল গন্তীর জলে কোলেতে লখাই॥ 
বেহুলা ভাসেন তাহে জাঁপয়া মনসা ৷ ৫ 
তোমার চরণ মাত্র কেবল ভরসা ॥ 
“পচা মড়া জলে ভাসে ‘বিপরীত ঘ্রাণ। 
কদাচ চণ্তল নহে বেহুলার প্রাণ! 
হাতে দ্বিগণ প্রেম বেহলার বাড়ে ॥ 
মড়া অঙ্গে বৈসে মাছি ঘন ঘন তাড়ে॥ ১০. 
দিবসে দিবসে তাহে হয় ক্রিম মাঁছি। 
ভন্‌ ভন্‌ বৈসে ঘন মড়া অঙ্গে আসি॥ 
বেহুলা তাড়েন যত নহে নিবারণ । 
প্রতাক্ষে প্রবেশে তাহে মশকনন্দন ॥ 
অস্থি চৰ্ম্ম পচে তার কি কাঁহব কথা । ১৫ 
অবিলম্বে মড়া অঙ্গে পাঁড়ছে মাছ্যাতা॥ 
বেহুলা ভাঙ্গেন যত নিবারণ নয়। 
বেহুলা ভাঙ্গেন যত পুনরম্পি হয়॥ 
টি প্রভুর শরণীরে মাছি করে ডিম্ব ছা। 
মনসা জাপিয়া মনে কান্দেন বেহুলা ॥ ২০ 
গিয়া পচিয়া গেল সে তন: স্ুন্দর। 
আর কি পাইব প্রাণ প্রভু লখিন্দর।॥ 
অবিরত মনে কত গাঁণব হতাশ ॥ 
কুক্ষ্রঘাটায় ভাসে কলার মান্দাস ৷ 
কালিয়া কুক এক লোটা দুই কান। ২৫ 
শ্রমবশে আইল করিতে জল পান॥ 





২৭৬ 





‘জহৰা বাড়াইয়া শুনা জল খায় ঘাটে। 
কলার মান্দাস আল্য তাহার নিকটে ॥ 
সহজে কুরুরজাতি পায় মড়াগন্ধ। 
তাহার মনেতে যেন সুধা মকরল্দ ॥ 
পুলকিত হৈল অঙ্গ চারি পানে চায় ॥ 
ছোঁ ছোঁ কাঁরয়া ভূমি শহঙ্গিয়া বেড়ায় ॥ 
দোঁখয়া শুনার হৈল চণ্ঠলিত প্রাণ। 
জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে পায়্যা মড়াঘ্রাণ ॥ 
ছি ছি বলি বেহুলা ভাসিল বহন্দুর। 
কুষ্ধীরে খাউক তোরে দারুণ কুকুর ॥ 
বেহনলার শাপ তারে বৃথা নাহ যায়। 
কুকুর অস্থির হৈয়া থুরিয়া বেড়ায় ৷ 
সাঁতার জানয়ে শুনা নাহি পায় তীর । 
হেন কালে তার পায় ধাঁরল কুষ্তগীর ৷ 
হাসিয়া কুক্ড্রঘাটা ভাসিল যৃবতাঁ। 
রচিল কেতকাদাস সেবিয়া জগত ৷ 


‘১০ 


১৫ 





@ 
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কুলটাচারতর তোর বুনি অনুমানে ॥ 
জগাতিঘাটায় আজি বিকাই দানে ॥. 
বেহুলা ভাসেন জলে তারা সভ তটে॥ 
হাসিয়া জিজ্ঞাসে তোর কোলে কবা বটে॥ 
বেহুলা বলেন তুমি শ্‌নহে জগাঁত। 
আমারে না কর ঠেক শুলহে মিনাঁত ॥ 
অবলা অকৃতী আমি বড় অভাজন । 
মোর পাঁরচয় চাহ কিসের কারণ॥ 
জগাতিরা বলে তুমি পরমা সুন্দরী । 
যত সভ কহ কথা কপট চাতুরশী॥ 

কত রঙ্গ কোলে তোর তার দিবে দান। 
কেহ বলে ঝাঁপ দিয়া ধর্যা শিয়া আন ॥ 
বেহুলা এতেক শহুন্যা দিল পারিচয় । 
বিশেষ আমার কথা শন মহাশয় ৷ 
অকারণে কেন তোরা ঝাঁপ দিবে জলে । 
পাঁচ মাসের পচা মড়া প্রাণনাথ কোলে ॥ 
এতাঁদিন ভাস্যা আসি জশয়াবার আশে ॥ 
আর এক মাস যাব কলার মান্দাসে॥ 
তবে জাশয়াইব পাতি দেবী-অননবলে । 
প্‌ব্বের সাধন বিধি লিখল কপ্পালে॥ 
বেহনলার কথা শুনি যতেক জগাতি 
করজোড়ে বলে তুমি পাতিব্রতা সতী ॥ 
জলেতে ভায়া যাহ নাহি চাহি দান। 
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অড়াঘ্রাণ পায়্যা কুলে দাণডাইয়া 
আপন ভাষাতে ডাকে । 
মড়াটা ফেলায়্যা দেহ না সন্দরী 
প্রাণ পাই তোর পাকে ॥ 
সপ্ত দিবানিশি আছি উপবাস 
যতেক শৃগাল পাল। 
মড়া দিয়া মোরে তুমি যাহ ঘরে 
খ্যাতি রহ চিরকাল ॥ 
উদর প্‌রিয়া মাংস খাইয়া 
যতেক শ্‌গাল মোরা ॥ 
কুলধৰ্ম্ম যত রাখিতে উচিত 
তুমি ঘরে যাহ 'ফির্যা॥ 
এই প্রাণধন দেখ যেই জন 
যাহার পায়্যাছ গ্রাণ। 
কি আর কহিব যারে খাত্যে চাহ 
সেই সে আমার প্রাণ॥ 
কিবা কর আশ সকলি নৈরাশ 
যতেক জম্বকী শহন। 
প্রভু পলব্বরি জশীবেক আমার 
কেহ না ভাবহ দুন॥ 
এ কথা শন যত জম্ব্ীকনণী 
এ পড়ে উহার গায় 
অপ্্ব কাহিনী কভু নাহি শুনি 
_. অড়া নাঁক প্রাণ পায় 
শন ধননী ওলো কুলে টান্যা ফেল 


১৫. 


২০ 


২৫ 


২৭৯ 








© রিটা.” কাটি 
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শদশদক ভায়া ঘন উঠে সেই জলে। 
বালক কাছিম জোঁক ঢেউর িললোলে ॥ 
রঘুবোদাল চরে ক কহিব কথা। 
মুখখান সমতুল্য কামারের জাঁতা ॥ 
শরীর দোলায় জলে আঁত বড় কায়। 6 
জলের ভিতর রাহি মড়াগ্রাণ পায় 
মাঝ দহে রঘবোদালি উঠিল ভানিয়া। 
কলার মান্দাস যায় সেইখান দিয়া৷ 
কলার মান্দাস ভাসে ঢেউর হিল্লোলে। 
মড়ার মালাইচাকি রঘুবোদালি ছিলে |, ৯০ 
হায় হায় কার বেহুলা তাড়া দিল মাছ। 
দারুণ বোদাি তবু নাহি ছাড়ে কাছ ॥ 
অপর্ত্ব লাগিল তার আর খাত্যে চায়। 
বেহুলা প্রভুর অস্থি আঁচলে লুকায় ॥ 
মনে বড় অনুতাপ করে শশিমুখা। ০7413 
রঘুবোদালি খালা প্রভুর মালাইচাকি ॥ 
এই কাল-জলে ছিল দারুণ বোদালি। 
খাইলে প্রভুর অস্থি তোরে পাব কালি॥ 
মনসার মন্ত্র যাঁদ জাঁপ একভাবে । 
পাইব তোমার দেখা কোথাকারে যাবে॥ ২০. 
অবিরত মনে কত গণিব হতাশ । 
বোদাল্যা ভায়া যায় কলার মান্দাস॥ 
হাসনহাটিতে যথা হাসনের পাট। 
বেহুলা পশ্চাৎ কৈল হাসনহাটির ঘাট ৷ 
প্রত্যক্ষ উজান জল নারিকেলডাঙ্গায়। ২৫ 
মন্মেয়ী বিষহাি ঠাকুরাণশ তায়॥ 
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কলার মান্দাসে তথা বেহুলা নাচনশ ॥ 
নারিকেলডাঙ্গার পূজে ভুজঙ্গজননশী॥ 
গলায় কাপড় দিয়া মনসার আগে। 
প্রাণপাঁত জীয়াইব এই বর মাগে॥ 
মনেতে মনসা তারে কাঁরলা কল্যাণ 
ভাসিয়া নারকেলডাঙ্গা বৈদ্পদ্ররে যান॥ 
এক বৈদ্য ল্লান করে বৈদ্যপুরের ঘাটে 
কলার মান্দাস গেল তাহার নিকটে॥ 
কবিরাজ বলে রামা ফিরাহ মান্দাস। 
৮৪ মড়া জীয়াইব আমি আর কোথা যাস॥ ৯০ 
মড়া জীয়াইব যদি এক সত্য রাখ। 
তিন দিন তিন রাত্রি মোর সঙ্গে থাক॥ 
বেহুলা বলেন বৈদ্য তোর মুখে ছাই । 
মনসা জাঁপিয়া আমি জলে ভাস্যা যাই ॥ 
বৈদাপ্‌র বেহ বলা ভাসিল এত বলি। ১৫ 
বৈদ্যপ্‌র ভাসিয়া গঙ্গার সনে মিলি॥ 
্ পবিত্র গঙ্গার জল মনে হেন জানি ॥ 
টপ. মড়া-অঙ্গে তুলা দিল বেহুলা 
গঙ্গাজল পায়্যা মড়া দিনে দিনে পচে। 
₹ কালিনাসাপের বিষ তব তায় আছে॥ ২০ 
[তিন দিকে তিবেণা তিধারা যথা বহে। 
₹তথাকে বেহুলা গেল ক্ষেমানন্দ কহে॥ 
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মাথার কুন্তল দিয়া বান্ধে । 
না কান্দ না কান্দ বলি নেত তারে ধরা তুলি 


৯০. 


৯৫ 


২০ 








মঙ্গল বিভার রাত কালসাপে খাল্য পাঁত 
ছয় মাস ভাস্যা আসি জলে । 

আমার অনেক ভাগ পাইল তোমার লাগ 
পাঁত জীব ভুয়া অনুবলে ॥ 

তুমি গো পরম দেবী তোমার চরণ সেবি 
আজি হৈতে তুমি মোর মাসী) 

বসিয়া দেখহ তুমি কাপড় কাচিব আমি 


ছ মাসের পথ আমি জলে ভাস্যা আসি ॥ 
পর্ব পৃশাফলে হৈল তোমা দরশন । 
জাঁয়াইবে মোর পাতি এই নিবেদন ॥ 
চরণে না পড় ধনী বলে হায় হায়। 
জাতিহশীন ধোবা আমি কেন পড় পায় ॥ 
বেহুলা বলেন মাসী তোরে কারি গড়। 
তোমার বদলে আমি কাচিব কাপড় ॥ 


১০. 


১৫ 


২৮ 


২৮৬ 


১৫ 








ভি 


মনসার জাগরণ পালা 


কুবের বরুণ যম দশ দিকপাল 
গগনপবন তেজ শেষপাতি কাল ॥ 
রাবি শশশ হুতাশন দেবগণ যত। 
দেবতাসভার বস্ত জোগাইল নেত ॥ 
সেদিন স্মন্দর বন্ত দেখি দেবগণ। 
খোবানীরে জিজ্ঞাসিলা দেব তিলোচন॥ 
এতদিন কাচ তুমি দেবতা-অম্বর ॥ 
আজি কেন দেখি বস্ত্র সহজে সন্দর॥ 
রজকিনশ বলে হর নিবেদিব কি। 
মোর কাড়ী আস্যাছে মোর বহিনঝি॥ 
খানিকত বন্য আজ কাচ্যাছিলা [তানি॥ 
দেবতাসভায় কথা কহে রজকিনশী॥ 
মহেশ বলেন নাহি দেখি এত দিন। 


দেবতাসভায় যাবে বেহুলা নাচনণী। 
তুমি যে নাচতে জান আমি তাহা জানি॥ 
দেবতাসভায় আমি লৈয়া যাব তোহে। 
সন্ধানে নাচিবে যেন দেবগণ মোহে 

এত যাঁদ বেহনলারে কহে রজকিনণ॥ 
বেহুলা বলেন মাসী আমি ভাল জানি॥ 


২৮৭ 
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২৮৮ মনসা-নজল 





ঘন ঘন তাল রাখে আঁচলে বয়ান ঢাকে 
হাসি হাসি বদন দেখায় । 

মুখে গায় মিষ্ট বোল খয়েরকাষ্ঠের খোল 
তাথৈ তাথৈ ঘনবার ৷৷ 

তিভঙ্গ-ভাঙ্গম হৈয়া নাচে কন্যা পাক দিয়া 
পায়ে বাজে রতন-ন্‌প্ঢর ৷ 

নাচিল কোকিল যেন রহি রহি-ঘন ঘন 
মনে গায় বচন মধুর ॥ 

এক পাশে থাকি নেত দেখে নৃত্য আবিরত 
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যতেক দেবতাগণ করহ কল্যাণ । 
প্‌নরপি মোর পাতি পায় প্রাণদান ॥ 
এই বর দেহ মোরে যতেক দেবতা ॥ 
মহেশ হাসেন শুন্যা বেহুলার কথা॥ 
যাহারে মারিয়া থুলা জয় বিষহারি। 
কাহার শকাতি তারে জীর়াইতে পার ॥ 
সেই বিষহার যদি করেন কল্যাণ 
তবে সে তোমার পাতি পায় প্রাণদান ॥ 
যার সনে বিষহ'রি করেন বিবাদ । 
কে তারে করিতে পারে অভয়-প্রসাদ ৷ 
মনসা বিহনে তার নাহি প্রাতকার। 
মনে মনে জপ তুমি মন্ত মনসার॥ 
হরের বচনে বলে দেবগণ যত। 
মনসারে আনিবারে চল তুমি নেত॥ _ 
বেহনলার পূর্ণ কর মন-অভিলাষ । 
জগতে জগতাঁপ্‌জা হউক প্রকাশ ॥ 
এতেক শৃনিয়া নেত করিল গমন । 
সসিজুয়া-শিখরে গিয়া দিল দরশন॥ 
অমরনগর তুল্য সিজুয়া-অচল। 
িজালয়ে যথা আছে জগতশ মঙ্গল॥ 
সিজয়া-শিখরে নেত দিল দরশন ॥ 
মনসার গীত ক্ষেমানন্দিরচন॥। 


২৯১ 
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জয় মনসা গো মা আয় গো আয় । 
নেত ধোবানণ তোমার চামর ঢুলায়॥ 
মনসার পায় নেত করে নিবেদন। 
দেবতাসভায় তোমা ডাকে দেবগণ॥ 
এতেক শুনিয়া বলে আস্তিকের মাতা। 
ক কারণে ডাকে মোরে যতেক দেবতা ॥ 
রজকিন'ী বলে দেবী আমি নাহি জানি। 
দেবতাসভায় শিয়া শুনিবে আপানি॥ 
মনেতে মনসা জানে বেহুলার কথা । 
বিষহরি বলে আমি নাহি যাব তথা॥ 
ধোবানশ ধরিয়া কান্দে মনসার পায় । 
অবশ্য যাইবে দেবী দেবতাসভায় ৷ 
সখশীর বিনয় দেবশী এড়াইতে নারি । 
দেবতাসভায় গেলা জয় িষহারি॥ 
মনসা দেখিয়া সভে কাঁরল আদর) 
সিংহাসনে বসাইল সভার ভিতর 
হেনকালে বেহুলা দে বীর ধরে পায় ॥ 
ছ মাস ভাঁসিয়া আসি তোমার কৃপায় ॥ 
বেহুলা দেখিয়া দেবী কৈল হেস্টমাথা । 
হাসিতে লাগিল দেখি যতেক দেবতা ॥ 
মহেশ তাহারে তবে করেন জিজ্ঞাসা । 
কি কারণে লখিন্দরে খায়্যাছ মনসা ॥ 
চাঁদবাণ্যা সনে তোমা কিসের বিবাদ । 
বিভাদিনে পুত্র মরে এ বড় প্রমাদ॥ 
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পরম দারুণ শোক দিতে যুক্তি নয়। 
তুমি যদ বাম হবে কে হবে সদয় ॥ 
লখিন্দর জীয়াইয়া দেও পঢনন্বারি। 
জগতে তোমার পূজা হউক প্রচার ॥ 
এতেক বলিলা যদ হর তিুরারি। 
কপট চাতুরী করে জয় বিষহাঁর॥ 

ক কারণে দেবসভা বল এতগনুলা। 
কেবা চিনে চাঁদবাণ্যা লখাই বেহুলা ॥ 
চিরকাল কার সনে নাহি করি হট । - 
বেহুলা বলেন মাতা ছাড়হ কপ্পট॥ 
মঙ্গল বিভার রাততি লোহার বাসরে ॥ 
কালসাপে খাল্য মোর প্রভু লাখন্দরে ॥ 
সাপের সাপবুড়্যা হাতে স্বর্ণের জাঁতি। 
তিন লাগ বন্দী কৈন তিন পর রাতিঞ 
এ কালনাগিনশ দেবী তোমার আদেশে। 
মোর প্রাণলাথে খাল্য নিশি-অবশেষে ॥ 
সাপিনীী পালাত্যে মারি স্বর্ণের জাঁতি। 
সানীর কাটা পচ্ছ আমার সংহতি ॥ 
সাপের সাপডড়্যা রামা দেবতাসভায় । 
ঢাকন ঘডডায়্যা সাপ বেহুলা দেখায় ৷৷ 
বজ্করাজ উদয়কাল আর কালদন্ত। 

এ তিন ভুজঙ্গ তাহে বিষম দুরন্ত ৷ 
সাপের সাপডুড়্যা দেখি দেবগণ কয়। 
মনসা লখাই তার খায়্যাছ নিশ্চয় ৷ 
মনসা বলেন তবে আমি নাহি জানি । 
সরন্দর লখাই তবে খাল্য কোন্‌ ফণা ॥ 
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২৯৪ মনসা-মঙ্গল 


বেহুলা ধরিয়া কান্দে মনসার পায়। 

যতেক ভুজঙ্গ ডাক দেবতাসভায় ॥ 

সাপিনীর কাটা পুচ্ছ জোড় যাহে লাগে। 

সেই সে খাইল পতি কাঁহ তুয়া আগে॥ 

এত শুনি বিষহারি ডাঁকল ভূজঙ্গ। ৫ 

বেহুলার মনে মনে বাড়ে বড় রঙ্গ ॥ 

আইল যতেক ফণা না আল্য কালিনশ॥। 

বেহুলা বলেন আমি খস্ডকপািনশ ॥ 

ছাড়িয়া কপট মায়া হও গো সদয় ॥ 

জাঁয়াইয়া দেহ মোর সাধুর তনয়॥ ১০ 

 কাঁরব তোমার পুজা আমার শ্বশুর ৷ 

জাঁয়াইতে মোর পাতি কোপ কর দুর॥ 

অবশেষে কািনশ ডাকিল মহামায় 

কালিনীর কাটা পচ জোড় লাগে তায় ॥ 

ক্ষেমানন্দ বলে এত মনসার মায়া। ৯৫ 
নাট ফা সো কুপানরনায়কেরে বরা ॥ 


বিলি নি 


_ বেহুলা বলেন লন আ্বেবসণ ৷ ৪ রঃ 
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তার মধ্যে খায় গিয়া মনসার নাগে। 
হে'ট মাথা করিয়াছে এই অনুরাগে ॥ 
ধনপতি দত্ত নাহি মানিত আমারে ৷ 
কদাচিত প্রাণবধ না করিনন তারে॥ 
লোহার বাসর ঘরে মরে যার সত 
সেই জন দিবে গালি প্রাণে পারে যত॥ 
দেবতাসভায় দেবী পায়্যা অপমান । 
বেহ বলার তরে দেবা পাড়েন বাখান॥ 
শুন লো বাঁণিয়াবেটশী বেহুলা নাচনশী । 
তোমার শ্বশুর বলে চেঙ্গমৃাড় কানশী ॥ 
মোর সনে বাদ করা রাখয়াছে দাঁড়ি । 
গোঁসা কর্যা লৈয়া বললে হে+তালের বাঁড়॥ 
শাকরাথা আরান্ধা পালা অনম্ভ দশরা । 
না করে আমার পূজা চাঁদসদাগর ॥ 
মনসার পুজা মানা প্রতি ঘরে ঘরে । 
সভার ভিতরে চাঁদ মন্দ বলে মোরে ॥ 
ছয় পত্রে খালন তার ছয় বধূ রাঁড়ী। 
কালীদহে কৈল তার সাতডিঙ্গা বুড়ি ॥ 
তবু নাহি মোর পূজা করে সদাগর ৷ 
অবশেষে খালন্য তার পত্র লঙিন্দর ॥ 
কেমতে আইলি তুই দেবতাসভায়। 
তোমার কারণে আমি পড়িল লক্জায়॥ 
যতেক দেবতা বলে জয় বিষহ?রি। 
অকারণে কর মাতা কপট চাকুরী ॥ 
যার সনে বাদ করি তারে নাহ মারি। 
দেবের হৈলে ক্রোধ বর হৈলে তাঁা। 
আখ 
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২৯৬ মননা-সজল 








বেহুলা বলেন মাতা কোপ কর দ্‌র। ৭ 
করিক তোমার পৃজা আমার স্বশুর॥ করি 
লখাই তোমার দাস আম ব্রতদাসণ। রর 
ছ মাসের পথ আমি জলে ভাস্যা আসি॥ 
প্রাণপাতি জীয়াইয়া সাধিব কামনা । 








দেবতাসভায় দেবী পায় অপমান ॥ পচ” এ ৪ 
ক্ষমিয়া দাসীর দোষ লখাই জীয়ান।। .. . ২. পে 
পি. তা ' 
~ নি. 
এ A 
মনসা কর্তৃক লখিন্দরের প্রাণদান 
১8 যতেক দেবতাগণ দেখে চারিভিতে॥ 
মনসা বসিলা মাঝে লখাই জশীয়াতে ॥ ১০০ 
এ লখিন্দরে বেড় দিল কাপড়কাস্ডার। ২৯ | 
রী _ সম্মুখে রাখিল দেবা অস্থির ভাণ্ডার ॥ 2০২০ JO 


যেখানে যে লাগে তার অস্থি খানি খানি। . . 
ঠ পদ্মহস্ত দিয়া দেবা জোড়েন আপনি॥ 
মুখমণ্ডল নয়ন হৈল দুই শ্রী 
হস্ত পদ হৈল তার সৃগঠন মার্ভ। 
ছ মাসের পচা মড়া জলে ভাস্যা গেছে। 
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সাপিন'ী ধাঁরয়া খাও বিষহ'রি বলে। 
কশ্ক-স্মরণে বিষ ধক ধিক উলে॥ 
হাড় মাংস রজে বিষ হাড়ে কর বাসা। 
খেদাঁড়য়া দেহ বিষ বলেন মনসা॥ 
বিষেরে বিষম ডাক দিল মন্তাশিখশী। 
মউর-স্মরণে বিষ উলে খাকি বিকি ৷ 
বেজশী বলে আঁহনীল তোরে আমি কাটি । 
_কাঁলনশর কালকুটি মোরে দেহ ভাটি ॥ 
পাতিয়া যুগল-কর মাগেন গরল ॥ 
মনসার মন্তে বিষ ফুয়ে হৈল জল 
লখাই ননির্ষ্বিষ হৈল মনে হেন জানি৷ 
তবে মন্ত্র মনে কৈল মৃতসঞ্জশবনশী ॥ 
মৃতসঞ্জশীবনী-সন্তে প্রাণ সণ্টারিল। 
'নিদ্রাভঙ্গ হৈয়া যেন লখাই উঠিল 
প্রাণদান পায়্যা বৈসে মনসার কোলে । 
কাপড়কাণ্ডার দেব দূরে টান্যা ফেলে ॥ 
লাখন্দর জয়ন্ত দেখিয়া দেবগণ । 
মনসা-উপরে করে পুদ্পবারষণ ৷ 
শ্রাণনাথ জশল যদি দেখিয়া বেহুলা । 
খোল করতাল লৈয়া নাচতে লাগলা ॥ 
তাখৈ তাখৈ বাজে ডিমিকি ডিমিকি। 
রঘুবোদাি খায়্যাছে প্রভুর মালাইচাকি ৷ 
তে কারণে মোর প্রভু দা"্ডাইতে নারে। 
বিষহারি জিজ্ঞাসিলা বেহ্‌লার তরো। 
কোথা সে বোদা মাছ চরে কোন্‌ জলে । 
জালহ মাল দুই জনে বিষহারি বলে॥ 
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মনসার আদেশে জালঢ-মালঢ্ককূ্ক 
রাঘববোয়াল-আনয়ন 


শন শুন জাল মাল: তোরা দুই ভাই । 


রঘনবোদালি ধর্যা আনিবে মোর ঠাঁই॥ 
সাজ শশ বুন গিয়া সাজ হবে গাছ। 
সাজ তার জাল বন্যা ধর্যা আন মাছ 
মনসার এত কথা জাল মাল; শুনে ॥ 
তখনি লাঙ্গল দিয়া সাজ শণ বুনে॥ 
সাজ শণ বার্যাইল দেবীর কৃপায় । 

সাজ শণ কাট্যা লৈয়া জলেতে পচায় ॥ 


সাজ তার সনতা কাট্যা সাজ জাল বুনে । 


রঘুবোদালি ধাঁরতে গেল দুই জনে ॥ 
খণ্ডন না গেল তার বেহুলার গালি। 


জালন মাল: জালে বন্দশ হৈল বোদাি॥ 
রঘুবোদালি লৈয়া তারা গেল সুরপরশী॥ 


বেহনলার পাঁরিতোষ যথা বিষহারি॥, 
লখাইর মালাইচাঁক মৎসোর উদরে ॥ 
স্মরর্পের বট দিয়া তার পেট চিরে ॥ 


লখাইর মালাইচাকি জোড়া দিল পার ॥ 


সব্বঙ্গি সুন্দর লখাই উঠিয়া দাস্ডায় ॥ 
খেজুরের পত্র দিয়ে বেহুলা নাচনশী। 


বোদালিমতস্যের পেট সিলেন আপনি॥ 


« মনসার চরণে বেহুলা করেন সুতি 


ক্ষেমানন্দ বলে দোষ ক্ষম ভগবতা॥ 


* 


৯০ 


১৫ 


- ২০ 


ভূমিকম্প তোমার কৃপায় ॥ 


“দেবতা না জানে তোমা আমি ছার জাতি রামা 


কি বালব তোমার চরণে । 
কত জন্ম তপ ছিল আজ শ্ভাদন হৈল 
আমি ধন্য প্রভুর জীবনে ॥ 
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মনসার জাগরণ পালা ৩০১ 


মনসার নিকট বেহ্‌লার ছয় ভাস্‌রের জশবন-প্রার্থনা 

লখাই বাজান খোল বেহুলা নাচনী । 
মনসার কাছে রঙ্গে নাচেন আপনি ॥ 
মনসার মন মোহে বেহুলার গণঁতে। 
প্ঢনরাঁপ সদয় হৈল বর দিতে ॥ 
িসের কারণে আর নাচ বাণ্যাবেটা। ৫ 
তোরে আমি জানি ভাল সায়বাণ্যার কি॥ 
বেহুলা বলেন মাতা কোপ কর দ্‌র। 
জীশয়াইয়া দেহ মোর ছয়?ট ভাসুর ॥ 
ভাল ভাল বলি দেবী দিলেন আশ্বাস ৷ 
তা সভা আনিতে যাই যমের আবাস! ৯০. 
যমের নগরে তারা করে নানা খেলা। এ 
হেনকালে বিষহারি যমালয়ে গেলা ॥ 
মনসা দেখিয়া যম করেন জিজ্ঞাসা । 
ক কারণে মোর পুরে আইলে মনসা॥ 

+ মনসা বলেন যম শুন সাবধানে । ৯৫ 
মোর 'বিসম্বাদ ছিল চাঁদবাণ্যা সনে ॥ 
আমি তার ছয় পত্র মারি সপাঘাতে॥ 
তোমার পদরীতে তারা আছে সেই হৈতে॥ 
আজি আমি তা সভারে করিম কল্যাণ । 
মা বাপের বাড়ী যাউক পায়্যা প্রাণদান ॥ ২০ 
যম বলেন যারে বর দিলে বিষহার। 
কাহার শকত তাহা খণ্ডাইতে পারি | 
লহ গো পত্র না কারিব মানা॥ 
বেহুলার পণ কর মনের বাসনা॥ 








৩০২. 


মনসার নিকট বেহ;লার শ্বশুরের 
সপ্তাডঙ্গা-উদ্ধার প্রার্থনা 

আরবার নাচে গায় বেহুলা নাচনী। 6 
আর এক বর মোরে দিবে ঠাকুরাণণী ॥ 
সাতাঁডিঙ্গা সনে মোর শ্বশুরের ভরা । 
কালীদহে ছুলিয়া লৈয়াছ খরতরা॥ 
এই নিবেদন মোর তোমার চরণে । 
সাতাঁডঙ্গা চৌদ্দ হোক তব বরদানে ॥ . ১০ 
মনসা বলেন তোরে এ দিন বর । 
সাতডিঙ্গার ধন লৈয়া চৌন্দাডঙ্গা কর॥ স্‌ 
আমার শ্বশুর চাঁদ বিপরশত বুঝে) : 
এতেক সম্পদ পায়্যা তোমা নাহি পজে॥ 
তবে না কারিব রক্ষা আপনার প্রাণ ৯৫ 








@ 


মনসার জাগরণ পালা 


নায়ের নফর জাল রহিত্র-কাস্ডারণী॥ 
পরিতোষে বর দিলা জয় বিষহারি ৷ 
দেবতাসভায় দেবী করিল বিদায় ॥ 
অন্টজনে বন্দিলেন মনসার পায় ॥ 
চৌদ্দিঙ্গায় চৌদ্দজন বসিল কাণ্ডারণী॥ 
এক ডিঙ্গায় লখিন্দর বেহ7লাসন্দরণী॥ 
ছয় ডিঙ্গায় বেহুলার ছটি ভাসুর ॥ 
সাধদপনত্রগণ সাজে 'ডিঙ্গায় ঠাকুর | 
আগে পিছে চৌদ্দাডিঙ্গা চিল উজান । 
ক্ষেমানন্দ বলে চাঁদবাণ্যা ভাগ্যবান ॥ 


বেহুলার দেশে প্রত্যাবর্তন 


বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন ফরমানি। 
স্বৰ্গপথ বাহিয়া আইল তিবেণাী ॥ 
ছয় ডিঙ্গায় বেহুলার ছটি ভাসুর । 
'িঙ্গা আল্য মেলা দিয়া গএরপুর॥ 
গএরপতুর দিয়া ডিঙ্গা বৈদ্যপদুর যায় ॥ 
মনে কিছু সন্দ নাহি দেবীর কৃপায় ॥ 
প্রতাক্ষ উজান জল নািকেলডাঙ্গায় । 
মন্সয়ী বিষহারি ঠাকুরাণশ তায় ॥ 
বহিত লইয়া তথা বেহুলা নাচনশী। 
নারিকেলডাঙ্গার় পূজে হরের নান্দিনী॥ 
গলায় কাপড় দিয়া মনসার আগে । 
শ্বশুর সুমতি হোক এই বর মাগে॥ 


“ 
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মনসার জাগরণ পালা ৩০৫ 
লখিন্দরের নিকট বেহুলার শিশ্রালয়-গমনের প্রস্তাব 


নগর নিকট আল্য আপনার দেশ৷ 

স্বর্গের কিন্নরী যেন বেহুলার বেশ॥ 

লখাই দ্বিগুণ রূপ দেবীর কৃপায় ৷ 

বেহুলা স্যাবত্র যারে মনসা সহায় ॥ 

নগর নিকট আল্য ঘাট চাঁপাতলা ৷ ৫ 

হেন কালে প্রাণনাথে কহেন বেহুলা॥ 

বেহুলা বলেন শুন স্মন্দর লখাই । 

তোমারে লৈয়া যবে জলে ভাস্যা যাই॥ 

সহিত মেলান ভার সঙ্গে সহচর ॥ 

আমা লৈতে আস্যাছিল তন সহোদর), ৯০. 

“ফির না গেলাম আমি তা সভার বোলে । 

মেলানির ভার পৃত্যা রাখে চাঁপাতলে | 

পর্ত্বকথা ভাল মনে পাঁড়ল আমার । 

আছে কিনা আছে সেই মেলানির ভার॥ 

কোদালে কুলের মাটি কুড়েন কান্ডারণী॥ ১৯৫ 
= মানা দ্রব্য তুলে তাহে বেহুলা সবন্দরশী॥ 

“চাপট মুড়াক তাহে মোলাম সন্দেশ । 

রসাল পানের বড়া ভোগাঁদি বিশেষ 

ডাগর ঝালের লাড়ু চিানচাঁপা কলা। 

তাহা হৈতে নানা দ্রব্য তুলেন বেহনলা॥ ২০ 

“বিচিত্ৰ অনেক দ্রব্য 'দয়াছিল মায়। 

প্রবাল মুকুতা হার নানা দ্রব্য পায়॥ 

সোণার কোটা তাহে সুরক্গ নিন্দুর 

নীলমণি হারিতাল প্রবাল প্রচুর 

0. P. 8৪৪--39 by 
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ববচিত্ৰ চিরুনশী তাহে আয়নার ঠুলি। 
সরস গ্‌বাক তাহে ছিল কতগহাল ॥ 
ছয়মাস ছিল দ্রব্য মাটির [ভিতরে ॥ 
নাহি পচে নাহি টুটে পরমসহন্দরে ॥ 
বেহুলা কেবল মাত্র মনসার দাসী । 
তে কারণে যত দ্রব্য ছিল অবিনাশশী॥ 
_ তুলিয়া সে সভ দ্রব্য ক্লানদান কাঁর। 
বেহুলা লখাই পূজে জয় িষহারি॥ 
দেবীরে প্রণাম করে জোড় দুইকরে। 
তবে ল্লান করাইল ছয়টি ভাসরে ॥ ৯০. 
চিপিউ মুড়াক তারা হরাষিতে খায়। 
রচিল কেতকাদাস মনসার পায় ॥ 


তিপদশী 


তুলিয়া মেলানি ভার যত দ্রব্য উপহার 
বেহুলা দিলেন সভাকারে। ১৫৭ 

মা বাপ পড়িল মনে ফ্বকারয়া সেইখানে 
বিস্তর কান্দেন সকাতরে॥ 

বাড়ে বড় মনস্তাপ সায় সদাগর বাপ 
মাতা মোর অমলাবেণ্যানী॥ 

গিভার দিবস দিনে নাহি দেখি ইহা বনে ২০ 
কি হৈল বেহুলা অভাগিনী ৷ 

তথা মোর ছয় ভাই ছয় মাস দেখি নাই 
শোকে প্রাণ ধরণে না যায়। 
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মনসার জাগরণ পালা 
শদন হে প্রাণের পাঁত যাঁদ কর অনুমাঁত 
আগে সে দিশিব বাপ মায় ॥ 
যায়্যা তথা ছদ্মবেশে থাকিব তোমার পাশে 
ফিরে আসি দিব পাঁরচয়। 
শ্বশুর প্‌জিবে বার দেবী জয় বিষহাঁর 
গান কৈল পালন প্রলয় ॥ 
কর ওহে অনুমাঁত কহিছে বেহুলা সতী 
শ্‌ন প্রভু লখাই সুন্দর । 
অতি দেশ দেশাস্তরে গনছানিনগরে 
টি মোর পিতা সায় সদাগর ॥ 
প্রাণ পড়ে রাহ রাহি তোমার সদনে কাঁহ 
মা বাপ দেখিতে যাব তথা । 
না দেখিয়া প্রাণ ফাটে বাঁহত রাখিয়া ঘাটে 
আগে সে দেখব মাতাপিতা ॥ 
তথা হৈতে আসি তবে নিজ পাঁরজন সভে 
পরিচয় চিন্তিব উপায় । 
বেহুলার কথা শুনি লখন্দর কহে বাণী 
__ কু রপেতে যাইবে তথায়॥ 
হারিয়ে পরম নিধি পন্নব্বরি দিল বিধি 
হার হার বিধাতার মায়া । 
মরিয়া পাইলা প্রাণ পর্বশাপ পরিত্রাণ 
পুনরাপ দেবী কৈল দয়া 
লখাইর ভাঙ্গিল ভ্রম প্নরাঁপ পাইল জন্ম 
বেহুলারে প্রবোধিয়া কয়। 
- এরুপ যৌবনবেশে তোমার বাপের দেশে 
গেলে যাঁদ পার পরিচয় 


১৫ 


২৫ 
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তবে সে আসিতে আর নাহি দিব পুনব্বারি 
তবে হবে কেমন উপায় । 


নিজ মুৰ্ত্তি পারহর যোনীর বেশ ধর 
বিভূতিভূষণ সৰ্ব্ব গায়॥ 

বেহুলা প্রভুর বোলে নানা আভরণ ফেলে 6 
ধরে রামা যোগিনশীর বেশ। 

রাজন কাপড় পরে শ্রবণে কুণ্ডল দোলে 
জটা হৈল মন্তকের কেশ ॥ 

ধবল দশনপাঁতি অঙ্গে লেপে বিভূতি 
তাজিয়া গলার শতেম্বরণী। ৯০ 

িভূতি মাঁখয়া গায় ছলিবারে বাপ মায় 


শপিনাক করে করিয়া সুন্দরী ৷ 

যাইতে বাপের দেশ হৈলা যোগিনণীর বেশ 
লাখন্দর চলে তার সাথে। এ 

শঞ্খের কুণ্ডল কানে - যোগ হৈয়া দুইজনে ১৫ 
যোগির্‌পে থাল কৈল হাতে॥ 

চোঁদ্দডিঙ্গা ঘাটে থ্য়্যা যোগশী আর যোগন' হৈয়া 
চলিল বেহুলা লখিল্দর॥ 

রূপে জানি তিলোত্তমা রঙ্গিন কাপড়ে রামা 
আচ্ছাদিল অঙ্গ মনোহর ॥ ২০ 

গলায় রূদ্রাক্ষমালা কান্ধে কুলি হাতে থালা 
লাঁখন্দর চলে আগে আগে ॥ 

বেহুলা তাহার ?পছন লজ্জায় না বলে কিছু 
মায়ারূপে দোহে ভিক্ষা মাগে॥ 

শঙ্খমালা গলে দোলে শিব শিব ঘন বলে ২৫ 
মনে অন্য নাহি সরে কথা। 


* 


EEN নিন সা 
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দেবী মনসার গণীত ক্ষেমানন্দ-বিরাচিত 
নায়কেরে হবে বরদাতা॥ 


লখিন্দর সহ বেহনলার পিশ্রালয়-গমল 
ও মন জাগরে মাই । 


মায়ার্পে ভিক্ষা মাগে বেহুলা লখাই । 
ধনছানিনগরের লোক কেহ চিনে নাই ॥ 
বেহলা লখাই হৈল যোগী আর যোগগিনণী। 

ঘরে ঘরে ভিক্ষা মাগে হেতু নাহি জানি॥ 
সভাকার ঘরে শিয়া শিঙ্গাধ্যনি করে। 

শিব শিব বাল তাদের বদনে িনহসরে ॥ 

বেহুলা লখাই ভিক্ষা মাগে বাড়ী বাড়ণী। ১০. 
থালের উপরে কেহ দেই চাল কড়ি 

থালে চালু কড়ি দিতে আচন্বিতে উভে। 
চিনিতে না পারে কেহ ববলে কোন ভাবে ॥ 
বেহুলার বাপ তিনি সায়সদাগর ৷ 

নগরের মধ্যখানে বটে তার ঘর॥ ১৫. 
সুগঠন ঘর তার বিচিত্র আকার। 

প্রাচীর প্রচুর বড় চারিদিকে তার॥ 

বাড়ীর ভিতরে ঘর অপূ্্ব ছিটান। 
সায়সদাগর তাহে অমলাবেণ্যানী॥ 

বেহুলা নাচনী গেছে মা বাপ দেশ্খিতে। ২০ 
মায়ার কারণে কেহ না পারে চিনিতে॥ 

দুই প্রহর বেলা যখন গগনমণ্ডলে। 

যোগী আর যোগিনন শিয়া প্রবেশে মহলে॥ 









সত্য কথা বল মোরে শুন লো যোশ্গিনী। 
এ তন ভুবনে আমি বড় অভাশিনীী॥ 
তোমারে দেখিয়া মোর কান্দেত পরাণ । 
মোর ঝি বেহুলা ছিল তোমার বন্ধান॥ 
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ইহা বিন আর মোরা কিছু নাহি জানি। 
ইহাতে প্‌ছহ ?িবা অমলাবেপ্যানশী॥। 
অমলা বেহুলা-র্‌প সঘনে নেহালে। 
দ্বিতীয় বেহুলা তুমি বেহুলা-বদলে॥ 
তোমারে দেশিয়া মোর বিদরে হৃদয়৷ 
বেহুলা লখাই বট দেহ পরিচয় ॥ 
বেহুলা বলেন মাতা নিবেদিব কি। 

এওঁ যোগনী তোর জামাই যোগিনশ তোর ঝি 
বেহুলা লখাই বটি না কান্দিহ আর । 
_প্রাণপাঁতি জীয়াইলহ পত্বসমাচার | 
শবনিয়া অমলা কান্দে পায়্যা প্‌ন্বশোক। 
কুন্দন শুনিয়া আলা নগরের লোক॥ 
কেন কেন কেহ বলে কেহ পুছে বাণশী। 
কেহ বলে হের আল্য বেহুলা নাচনী 
ধন্য ধন্য বলে যত নগরের লোক। 
এতদিনে নিভাইল মা-বাপের শোক॥ 
অমলা বলেন বেহুলা আইস [নিজঘরে। 
বেহুলা বলেন আমি যাব কোথাকারে॥ 
শুন শুন জন্মদাতা শুন গো জননশী । 
মোর পাতি খায়্যাছিল এ কালনাগিনা ৷ 
বিষহার মোর তরে কাঁরল কল্যাণ। 

ছয় মাস মরা পাতি পাল্য প্রাণদান॥ 
আমার শ্বশুর তার করে অপমান । ৯ 
এতদিনে পতীজবেন হৈয়া সাবধান 

আর কিছু মোর তরে না কর জিজ্ঞাসা । 
পরিচয় শেষে আছে পূজিলে মনসা॥ 


সস এ পরী, 





৩১১ 


৯০ 


১৫. 


২০ 


২৫ 
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ডাক দিয়া আনিল কামিল্যা বিশ্বন্তর ॥ ১০. 


বেহুলা লখাই লিখ সভাকার শেষে। ৯৫ 
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কনক-কুসবম ফহলে। ৯০ 


আঁখি নেহালিতে রী বয়ন হোঁরতে ১৯৫ 








৩১৪ মনসা-মজল 
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লক্ষের ব্যজনাীসহ বেহুলার শ্বশরালয়ে গমন 
পয়ার 
লক্ষের বিয়ন' লৈয়া বেহুলা নাচনী । 
ডোমনীর বেশ তবে হৈল আপানি॥ 
রুপার মাকড়ি কানে ঘন ঘন নাড়ে। 
ডাগর রূপার কাঠি গাঁথ্যা গলে পরে॥ 6 
লাখন্দর ডোম হৈল বেহুলা ডোমনশী। 
সঘনে ফিরায় রামা লক্ষের শবয়নী | 
এইরূপে বেহুলা লখাই দুই জনে। 
সাধুর বাড়ীর কঁথা শুন সাবধানে | 
চাঁদবাণ্যার পুত্র মারল যেই মাসে । ১০ 
লখাই ছমাঁস সাধু দেই মাসে মাসে ॥ 
লখাই ছমানিস দেই চাঁদসদাগর । 
হেথা জশয়া আইল বেহুলা লখিন্দর ॥ 
হেনকালে চাঁদবাণ্যার বধ ছয় জন। 
জল আলিবারে তারা কর্যাছে গমন ॥ ১৫. 
ছয় কুম্ভ কাঁখে কর্যা ছয়জন রাঁড়ীী। 
চাঁপাতলার ঘাটে দেখে বিপরণত বাঁড়॥ 
* চৌদ্দাডঙ্গা জলে ভাসে তাহাতে রমণণী। 
কেন ঘন িরাইছে লক্ষের বিয়নী॥ 
জিজ্ঞাসিব ওগো দাদি বেচে কি না বেচে। ২০ 
এত বলি ছয় জারে গেল তার কাছে॥ 
ন তারা ছয় জায়ে বলে শন লো ডোমনী। 
».. কত মুল হৈলে তুমি বেচিবে বিন 
ডোমনণী বলেন যদি লক্ষ তজ্কা পাই। 
লক্ষের বিয়নশী আমি বেচি তার ঠাঁই ॥ ২৫ 








৩৯৬ 
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লক্ষ এক উন হৈলে না বেচি বয়ন ৷ 
ছয় জায়ে এই কথা কাঁহল নাচনী 
বেহুলা সভারে চিনে তারা নাহি জানে। 

তারা ছয় জায় অনুমান করে মনে॥ 

রাচ্গিয়া ডোমন'ী ভাল লক্ষ টাকা চায় । 6 
কত ধন উপার্জব বিয়নীর বায় ॥ 

বেহুলা বলেন তোরা সুখে সাধারণ । 

তে কারণে বিধবা হৈয়াছ ছয় জন॥ 

যে জন সুখদ হয় সৃজন রাঁসক। 

িয়নশী কিনিবে দিয়া লক্ষের অধিক ॥ ৯০ 
তারা ছয় জায় বলে চল মোর বাড়ী । 

লক্ষের বিয়নীী নিবে আমার শাশুড়ী ৷ 

বেহুলা বলেন আমি তথা যাব চল। 
কারাদগের জল বহ আগে মোরে বল॥» 
চাঁদবাণ্যার ছয় বধ বলে হাসি হাঁস। ৯৫ 
মর্যাছিল লখন্দর আজি ছয়মাস | 
চাঁদবাণ্যার বধ্‌ মোরা সৰ্ব্বলোকে জানে। 

এত শান বেহুলা হাসেন মনে মলে ॥ 

তারা ছয় জায় চলে কাঁখে কুস্ত লৈয়া। 
ডোমনন চাঁলল তার পশ্চাৎ গোরাইয়া॥ ২০ 
কাঁখের কলসণ তারা থা ভূমিতলে। 
ডোমনীর কথা শিয়া শাশতড়ণরে বলে॥ 





বেহনলার আক্ীত দেখি চানতে না প্যারি। 
আমা সভা কহে কন্যা কপট চাতুরণী॥ 
বার্যাইয়চ ঠাকুরাণশী দেখ গো আপানি ॥ 
দিবে গো উচিত মূল্য লবে গো বিয়নী॥ 
শুনিয়া সনকা আল্য ‘বয়ন কিনিতে ৷ 
বেহুলা ডোমনী সেই না পারে চিনিতে | 
সনকা কহেন কহ তোমার কি নাম । 
কোথাকার ডোমনশ তুমি বাড়ী কোন গ্রাম ৷ 
ডোমনশী তাহাকে কহে প্রবণ্টনা কথা । 
বেহ বলা ডোমনশ আমি সায় ডোম পিতা॥ 
চাঁদ ডোম শ্বশুর লখাই ডোম পাঁত। 
আঁত হশীনকুলে জন্ম মোরা ডোম জাতি 
ধান চুড়ি আর বানি ভালা ।, 
সিয়না বিয়নশী বদন আর বুনি কুলা॥ 
নগরে বেচিয়া খাই জাতি-অননসারে। 
লখাই আমার ডোম আছে নিজ ঘরে ॥ 
আমার 'িয়নীখানি লক্ষটাকা মূল। 
চাঁদ ঝলমল করে কনকের ফুল॥ 
মলয় বসন্ত আস্যে বিয়নীর বায়। 
িদাঘের কালে লাগে সংশীতল গার ; 
যে জন সুখদ হয় সুজন রসিক। 
বয়ন কিনবে দিবে লক্ষের অধিক! 


৯০ 


১৫ 


৩১৭ 


৩১৮ 





লক্ষের বিয়নশ সেই কনিবারে পারে। 
এত কথা কহে রামা শাশুুড়ীর তরে॥ 
বেহুলা-লখাই-নামে পর্ব শোক জাগে। 
সনকা ক্রন্দন করে ডোমনশির আগে॥ 
সনকা বলেন সতা সত্য কথা বল। 
বেহুলা লখাই মোর কেবা লৈয়া গেল 
হেন বুঝি বেহুলা লখাই হৈল ডোম ৷ 
বিষম দারুণ শোক দিল মোরে যম॥ 
সনক্য বলেন শন হেদে লো ডোমনশ। 
হেরি আন দেখি কেমন লক্ষের বিয়নশী॥ 
এত শুনি ডোমনী রহয়ে এক ভিতে। 
লক্ষের বিয়নশ দিল সনকার হাতে॥ 
বিয়নশীর পত্রে দেখে নিজ পাঁরজন। 
মনসামঙ্গল ক্ষেমানন্দ-বিরচন ॥ 


৯০ 








৩২০ 





বলিছে ডোমনণী লক্ষের বিয়নণী 
আমরা গাঁড়তে জানি। 

ক্ষেমানন্দ কয় পুব পরিচয়, 
শুনহ: মঙ্গলবাণাী | * ৯০ 


বেহুলার নিজ পাঁরচয় প্রদান 
করতো রাগ 

সনকা-বিয়নগ দেখি মাগে পারিচয়। 
পর্্বকুথা বেহুলা তখন শাশুড়াীরে কয়৷ 
শন গো শাশুড়ী বালি তুয়া পদতলে। 
সেই যে ভাসিয়া গেনন মড়া লৈয়া কোলে॥ ১৫ রঃ 
আমি যে বেহুলা বটি না কাশ্দিহ আর। 
সনকা বলে বেহুলা কোথা হৈতে আল্যে। 
Le ES tn ূ 
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মনসার জাগরণ পালা 


এত শুনি সনকা হরাষিত হৈয়া। 
লোহার বাসর দেখে কপাট ঘনচায়দা ॥ 
সিজান ধান্যের গাছ লোহার বাসরে॥ 
কড়ার তৈলেতে দীপ আছে আলো করে॥ 
দেখিয়া শুনিয়া মনে হৈল উল্লাস ॥ 

হাত বাড়াইয়া যেন পাইল আকাশ ॥ 
দেখি সনকার হৈল পাঁরতোষ সনে। 
বেহুলার গলা ধার কান্দে সকরুণে ৷ 
কহ গো সাবিত্রী সতী কুশলবারতা। 
প্রাণপাতি জীয়াইয়া থুয়্যা আল্যা কোথা ॥ 
দেখাইয়া রাখ প্রাণ তোর জন্ম ধন্যা । 

এ তিন ভুবনে তুমি পাঁতব্রতা কন্যা 
বেহনলা বলেন তুমি না হও কাতর। 


৯০ 


৩২১৯ 
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৩২), মনসা-মঙ্গল 
কোথা সে বেহুলা রাঁড়ন কোথা সে লখাই। 
মরা পত্র জীয়ন্ত প্রীতে যদ পাই ॥ 
তবে সে পুজিব আমি মনসার বারা। 
শঢনিয়া হাঁরষ হৈল পরে যত তারা৷ 
আপন শ্বশুরে রামা বলে প্রবোধধয়া । 6 কী 
চৌদ্দাঁডঙ্গা জলে ভাসে দেখনা আ্সয়া॥ . 
ছয়টি ভাসুর তাহে লাশিন্দর পাঁত। শপ 
বাঁহত দেখিবে যদি চল শাশগ্রগাতি।। 
প্রত্যয় না বার সাধ বেহনলার বোলে। 
লাফ দিয়া চাঁদবাণ্যা উঠিল দেয়ালে ॥ ৯০. 
দেয়ালে উঠিয়া চাঁদ চৌদিক্‌ নেহালে । হর 
চৌন্দাডঙ্গা ভাসে দেখে গাঙ্গুড়্যার জালে ॥ 
দেখিয়া শুনিয়া সভার বাড়ল উল্লাস। 
হাত বাড়াইয়া যেন পাইল আকাশ ॥ K 
“বেহুলারে ধন্য ধন্য সভ লোকে বলে। ১৫ 
মরাপাঁত জীয়াইলে কোন: তপোবলে॥ + 
> হেন গোঁসাই সনে বাদ করে চাঁদবাণ্যা। 
ইন: খরতরাঁ পুব সাধ প্রত্যক্ষ জানিয়া 


হারা মরা দুই পাই যে দেবের বরে। 





২০. 


মনসার জাগরণ পালা ৩২৩ 


এতেক সম্পদ পায়্যা তোমা নাহি পুজে॥ 

যেন মোরে কৃপা কৈলে একভাব হৈয়া । 6 
বাহত্র বাহিয়া দেহ নাগগণ দিয়া ॥ 

মনসা জানল মনে বেহুলার জ্াীতি। 
ক্ষেমানন্দ বলে দোষ ক্ষম ভগবত ॥ 





৩২৪ মনসা-মঙ্গল 





সনকাকর্তুক চাঁদকে মনসাপজা কাঁরতে অন রোধ 


সনকা যতেক বলে সাধু নাহ বুঝে। 
এতেক সম্পদ পায়্যা দেবী নাহি প্‌জে॥ 
চাঁদবাণ্যা মনে গণে বড় অন্পমান। 
কেমনে করিব মনে মনসার ধ্যান 

যার সনে কার আম বাদাবসম্বাদ । 
তাহার শরণ লৈব এ বড় প্রমাদ | 
চেঙ্গমনুঁড়ি বলিয়া যাহারে দিন গালি। 
কোন্‌ লাজে তার আগে হব পুটাঞ্জলি ॥ 
মরণ অধিক লজ্জা মস্তকমহপ্ডন। 
মনসারে পর্যাজজতে.না লয় মোর মন॥ 
যে হাতে প্াজিলু-মৃই সোনার গন্ধেস্বরণী ৷ 
কেমনে পৃঁজিব তাহে জয়বিষহার ॥ 

-) সাবিতরীসমান হৈল পুত্ৰবধু মোর । 
'খরেতে পাইলহ মই চোদ্দ মধকর_ 
হেন মনসার পূজা নাহ্‌ কার যাঁদ। 
বিপাকে হারাই পাছে ত পায়যা নিখি॥ 
এতেক ভাবিয়ে স স্মমতি। 
বিবাদ, ঘৃচিল এখন প্‌জিব জগত * 


৯০ 


১৫ 


২০ 


৩২৫ 


৩৯৯) মনসা-মঙ্গল 
বিশ্বকম্মকিভূকি মনসার বারা-নিম্মন্ি ও চাঁদের প্‌জা 


বিশ্বকম্টে বিরচিল কনকের বারা॥ 
সিন্দ্‌রে মাশ্ভিত কর্যা দিল পৃ্পঝারা | 
অখণ্ড সিজের ডাল করিয়া স্থাপন 
আতপতস্ডুল কলা নানা আয়োজন 

আমান কাঁরয়া সজ্জ সুপ্রসন্নমনে ৷ 6 
মনসার পডজারসন্ত কৈল নিকেতন ॥ 
নবলক্ষত্বর বাণ্যা চম্পাই নগরে ॥ 

নবলক্ষ সজ্জা আল্য দেবশী প্‌জিবারে॥ 

[মন প্রত্যয় হৈয়া মনসা. করে ধ্যান ॥ - * 
উর দেবী বিষ্হার হও অধিষ্ঠান! ৯০. 

লইতে চাঁদের পূজা জয় ্রষহরি ॥ 

উনকোটি নাগ লৈয়া উরিলা মন্তপবরণী ॥ 

সাধ সক্কোচ দেবীর আছয়ে হৃদয়। 

তে কারণে বিষহ'র না হৈলা সদয় ॥ < 

বরঝিতে না পার দুষ্ট চাঁদের চরিত্র । ১ 30% 





মনসার জাগরণ পালা ৩২৭ 








৩২৮ মনসা-মঙ্গল 








মনসার জাগরণ পালা, ৩২৯ 











মনসার জাগরণ পালা 


হৈল মহা কোলাহল, বাজায় খমক ঢোল 
সাপ, খেলে ঝাঁপানিয়া ওকা॥ 

আনন্দিত গণীতনাটে কেহ করে জোড়পৃটে 
+ ঘন ঘন পড়ে জয়ধানি। 

অখণ্ড সিজের ভাল আরোিয়া পুষ্পমাল 
পো কৈল দেব ও ব্ৰাহ্মণী ৷ 

সেই দিন ননসার পরা হৈল প্রচার 
যে দিন পাঁজল চাঁদবাণ্যা 1 

মনসা-মঙ্গল গীত, ক্ষেমানন্দ-বিরচিত 
হার বল পুণ্যকথা শন্যা॥ 





হস্ত পদ নাহি তার তন তন শত্যাকার 
তিন চারি দশ লোকপাল ॥ 
সৃষ্টির কারণ হারি মনে অনুমান কারি, 


৯৫ 


২০ 


৩৩১ 





৩৩২ 








মনোরথ মহাকায় কাননে হারায়্যা মান 
তৃফায় শোখিল জলানাধ। 

পদ কালার পয়ঃ সমুদ্র পূরণ হয় 
তথা গেলা হারিহরাবধি॥ 

মন্দার কাঁরল দন্ড কৃম্্ম হইল ভাণ্ড 
অন্ত বাস্ীক হৈল ডোর। 

দেব-দৈত্য সম্সিলনে মথনের দড়ি টানে 
মহাশব্দ উঠিল সঘোর | 

ক্ষণীরোদমথনোল্ডব উপজিল যত সভ 


চন্দ্র গেলা চন্দ্রলোক ধন্বস্তার হরে রোগ 
দেবতা কারিলা সংধাপান । 

এরাবত পারিজাত হরি নিল শচীনাথ 
- বিষ খায়্যা ঢাললা ঈশান ॥ 

দেবী সনে মহেস্মরণী মহেশের বিষ হরি 
আহিকুলে দিল হলাহল। 

মথনে মাথিল নিধি বিধি 
তাহে হৈল সকল মঙ্গল৷ 

মহামুনি জরংকার্‌ পাতি হৈল মনসার 


১৫ 


২০ 


৩৩৩ 














৩৩৬ মনসা-মঙ্গল - Rt 


কলিয্‌গ-ৰণন ঃ 
শন লো বেহুলা কিয়ে ছয় মাসের মরা জয়ে ১৫ 
তোর পাতি দরুল্লভি লখাই । 








৩৩৮ মনসা-মঙ্গল 





মনসার জাগরণ পালা ৩৩৯ 


পরিণামে হরিহর দেবী বলে সদাগর 6 
নিস্তার কাঁরতে সেই নাম। 
মনসার পদতলে কেতকাদাসেতে বলে 





বেহ্‌লা-লখিন্দরের ক্বর্গটরোহণ 


এই উপদেশ বলেন বিষহারি মাই ॥ 
বেহুলা-লখাই চল সঙ্গে স্বর্গে যাই ॥ ৯০ 
.. এতবলি মনসা ধাঁরল দোহার হাতে। 
জয় জয় বলিয়া উঠিলা পুষ্পরথে ৷ 
প্্শোকে কান্দে সাধ সনকাস্মন্দরী। 





৩৪০ 





মনসা-মঙ্গল 
চামর চলার আসি স্বর্গবিদ্যাধরলী ॥ 


_ দেবা স্বর্গে গেলেন সভে বল হারি হার 


যেই জন শুনে তার কাঁররে কল্যাণ । 
নায়কেরে দিবে বর ধনপত্র-দান॥ 

এত দরে সাঙ্গ হৈল মনসামঙ্গল। 6 
ভন্ত নায়কে মাতা করিবে কুশল ॥ 

যদি মাতগাঁত-ভ্রমে হয় বিচালাতি। 

ক্ষেমানন্দ বিরচিল দেবী-পায়ে মত ॥ 
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মনসা-মঙ্গল 


পরিশিষ্ট (ক) 


শ্ৰীশ্ৰীকৃষ্ণ 
মনসার পড্‌স্তক লিখ্যতে 


চাঁদের সপ্ততরণী-নিম্মণি ও পিংহল-যাত্রার উদ্যোগ 


ছয় পুত্র মল্য তার চাঁদ করে হাহাকার 
বেণ্যানশ হইল অচেতন । 
{বিষম পাইল শোক দোষ দেই যত লোক ৫ 


বাণিজ্যে সাধুর হৈল মন! 
িশ্বকম্মারি ডাকাইয়া আনে ত্বরাবান্‌ হৈয়া 
নৌকা গাঁড় দেহনা তৎপর । 
কহে চাঁদ অধিকারণ সাতখান গড় তরণী 
যাব আমি সিংহল সন্র॥ ১০ 
বিশ্বকম্মাঁ বলে বাণ্যা . নৌকা গড়্যা দিব আন্যা 
আয়োজন দেহ আধিকারণী। 
সাধ বলে ভূতাগণ আন্যা দেহ আয়োজন 
ৰ গড়িবারে চাহে সপ্ততরণী |. 
নৌকা তবে হৈল গড়া আয়োজন দিল নাড়া ১৫. 
তরীসভ গড়া হৈল সায়। 


-বসনে ভূষণে তার কাঁরলা যে পুরস্কার 


দিয়া সাধু করলা বিদায় ॥ 
দেখিয়া যে সপ্ততরাী আনন্দিত অধিকারী 
ভরা করে জিনিষে নৌকার । ২০ 


বদলের দ্রব্য যত তাহে লৈল শত শত 


তরণাীঁতে রাখল অপার॥ 














১৫ 


২৫ 


৩৪৩ 





রি মনসা-মঙ্গল 





কান্ডারী নেয়াপাইক বসাল্য নৌকায় । রঃ 
হার হরি বল্যা সভে নৌকা সভে বায়॥। ৯০. 
বাহ বাহ বলে সাধু ভাবে শপাণি। 
অতিবেগে বাহিয়া চলিলা না খানি ॥ 
কোভ্রবন্দ পার হৈয়া বেলা চার দল্ড। 

বাহিল দৃবরাজপতুর পাল্য নবখন্ডা। 

নবখন্ড এড়াইল তরণ' বাহিয়া॥ ১৫ 
বাঁকা-দামোদরে সেই উত্তারল গিয়া 

গাবরা গঠ্যার সভ করে হরিধৰান ৷, 

সাব্দ কহে মন দিয়া বাহরে তরণায় 
গোবর এড়াইয়া যান। 


গোল 





© 


পারিশিষ্ট (ক) ৩৪৫ 


প্রভাতে উঠিয়া সাধু চলয়ে তৎপর । 
সপ্তাতিমা বায়্যা পাল্য অন্ত্যানাগপুর 0 
সুবা দোঁখয়া নেয়া বান্ধিল বাদাম ॥ 
দক্ষিণ বামে রহে গ্রাম কত লব নাম 
দেবার গ্রামখানি এড়ালা নিকটে ॥ ৫ 
তরণণ বাহিয়া গেল কাঁজারের ঘাটে ॥ 
আমদশীপনর এড়াইল বড়ই তৎপর ৷ 
কণ গাঁত গায় হাঁর বলে আনন্দ-অন্তর ৷ 

- স্যবায়েতে ডিঙ্গাঞ্চনি. মজা কার বায় .. 4. 
ভাসিতে লাগিল 'ডিঙ্গা জগ্গাতিত্াটায়॥ ১০ 
জগাতি, কহেন সাধু দান যাহ, দিয়া॥ 
বাণ্যা বলে পুনরার্পি আস যে ফিরিয়া ॥ 
সেখান হৈতে পার"হইল স্বারতে । 
তরণশ বাহিয়া গেল হাসনহাটিতে॥ 
বাহে ডিঙ্গা সদাগর সেবি শুলপাপি। ৯৩. 

টে b সপ্ততরণী বাহিয়া গেলা পাীঁতাতনি॥ 
পাঁতাতনি এড়াইল বড়ই স্বারত । 
যেখানে মিলন হৈল গঙ্গার সাঁহত॥ 
ত্িবিধা গঙ্গার ঘাটে লাগিল তরণণী। 
ল্লান করিয়া সাধু পৃজে শলপাণি॥ * ২০, 
গঙ্গার মহিমা সভে শুন একমনে। - 4 











ভি 
মনসা-মঙ্গল 


আঁতি বেগে চলে তবে আনন্দিত মন৷ 

তরণাী চলয়ে তবে পবনগমন ৷ 

শাস্তিপ্‌র পার হৈয়া সম্মুখে দেখে জড়া। 

বামেতে রাহয়া যায় ফারিঙ্গের পাড়া॥ 

সক্কেতগ্রাম রাখিয়া চাঁললা দক্ষিণে। a 
ত্বরাতাঁর চলে সাধ্‌ পবনগমনে॥ ™ 
ধাইয়া চলিলা সাধ কাঁপল-আশ্রম ৷ be 
দিশার্‌ বলেন এই সাগরসঙ্গম॥ 
সাগরসঙ্গম বাণ্যা পাইল ত্বারিত। 

কড়িদহ গিয়া তবে হৈল উপনশত॥ ৯০ 
মদক্তাদহ দক্ষিণেতে রহিল চাপাই ॥ 

কালিনশির জলে ঘর্যা বুলেন সদাই॥ 
বহনদুর গিয়া সাধু করে প্রাণপজা। 

নশলাচলে শ্রীদেউল দেখিতে পায় ধজা॥ 

দরশন করে গিয়া শ্রীত্রীজগলাথ । ১৫ 

প্রণাম করিয়া বাণ্যা কিন্যা খায় ভাতা। « রি 
ব্রাহ্মণ শ্‌্রেতে মানে কিছ ভেদ নাই ॥ এ 
মুখে মুখে অন্ন দেই খায় সভার ঠাঁই ॥ 
জগল্লাথের মহিমা নয়নে দেখি বাণ্যা। 

* নায়্যাগণে বলে ভাই অগ্ন আন কিন্যা॥ , ২০ 

শাক সংপ ঘন্ট পিঠা আমানি যে ভাত। 





নায়্যাগণ বলে ওহে কহ সদাশ্গর। 
জাঙ্গাল বান্ধিল কেবা সাগর-উপর॥ 
শুন একমনে নায়্যা বলে অধিকার । 
লক্কার রাবণরাজা সীতা কৈল চুরি॥ 
সেতু বান্ধ্যা রঘুনাথ হইলেন পার। 
রাবণ বধিয়া কৈল সাঁতার উদ্ধার ॥ 
এতেক বচন সাধু নায়্যাগণে কহে। 
তরণীসভ বাহিয়া চলিলা কালদহে ॥ 
জয় দেবী হরসৃতা দেহ জ্ঞানদান ॥ 
তোমাকে স্মরণ কাঁর ক্ষেমানন্দ গান॥ 


৯০ 


১৫ 


২০ 


৩৪৭ 








কি বদ্ধ কারব আমি কি হবে উপায়। 

কেমন প্রকারে এই ডিঙ্গা ডুব্যা যায় ॥ 

পাইয়া যদি বা দুখ মোর পুজা করে। 

ইহার উপায় নেত বলহ আমারে॥ 

নিবেদিব শিয়া আমি অভয়াচরণে । 6 
ডাক্যা আন মেঘগণ আর হনমানে॥ 

ঝড়ব্‌ণ্টি কাঁরয়া আসক সভে তারা॥ 

জলেতে ডুবিয়া যাক সাতখানিন ভরা॥ 

মনসার বাক্য তবে মনেতে লাগিল ॥ 
হনমন-মেঘগণে স্মরণ কাঁরল॥ ৯০ 
শমলামাত আল্য তারা দেবীর গোচরে। 

কি কারণে ডাক দিলে আমা সভাকারে॥ 

মনসা বলে মোর কথা শুন একমনে ৷ 

নিরন্তর বাদ মোর চাঁদবাণ্যাসনে | 

দহের উপর যায় ডিঙ্গা সাতখানি॥ ৯৫ 
নিরন্তর বলে মোরে চেঙ্গমূড়ি কানশী॥ 

ডিঙ্গাকে ডুবাও তোরা জলের ভিতরে । 

তবে বা করয়ে পুজা চম্পকনগরে॥ 





পরিশিষ্ট কে) ৩৪৯ 


পদুদ্পপান দিয়া দেবী করিল বিদায় 

পান লৈয়া সভে মিলি কালীদহে বায়॥ 

ঈশানে উড়িল মেঘ বড়ই চিকুর ॥ 
অবিচ্ছেদে পড়ে বাজ শব্দ দুরদুর॥ * 
পবননন্দন বলে শন মেঘগণ । ঞ 
মুষলধারে বৃদ্টি কর হৈয়া একমন ॥ 

হনমান্‌ মহাবীর আজ্ঞা যদ পাল্য। 

সাতখানি তরী তার ঘ.রাইয়া দিল 
দিনদুপুরে হৈল ঘোর অন্ধকার । 

চাঁদবাণ্যা বলে দেশে না যাইব আর ১০. 
গজশশ্ডের প্রায় যেন বাঁরষয়ে ধারা । 

নায়্যা পাইক বলে দেশে না যাইব মোরা ॥ 

বড়ই প্রলয়কাল হইল এখন ৷ 

কর্ণেতে লাগিল তালা সংশয় জীবন 8 
চাঁদ বলে একমনে শহনহ কাণ্ডারাী ॥ ১৫ 
কেমন প্রকার আজি নিস্তার হৈতে পাঁর॥ 

কি উপায় কার এখন বলহ' সত্বর। 

প্রমাদ পড়িল এখন নায়ের নফর॥ 
শিলাবৃদ্টি পাড়ে কত ভাঙ্গে মাথার খুলি ॥ 

:প্রমাদ দেখিয়া প্রাণ কাঁরছে বিকালি॥ ২০ 
দুরদুর শবদে পড়য়ে ঝন্কেনা। 

মহাশন্দ কার পড়ে আগদনের কণা॥ 

কুম্তীর মকর কত করে হাহাকার. 

এমন সম্কটে মোরে কে রাখিবে আর॥ 





৩৫০ i) মনসা-মঙ্গল 
ঝড় শলাবৃষ্টি কত হয়ত অপার। 
মচ্ছত হইয়া সভে সংজ্ঞা নীহ আর॥ 
ঘন ঘন কালীদহে পড়ে ঝনূঝনা। 
শব্দ শুনিয়া মডচ্ছা হয় নায়ের জনা 
গঠ্যার গাবর কান্দে হইয়া কাতর। সেট 
হতব্ডাদ্ধ হৈলা বাণ্যা দেশিরা ফাঁফর॥ 
নয়ন মেলিতে নারে সদা মোহ হয়। 
মনসার নাম সাধন মুখে নাহি লয়॥ 
৮ কুলেতে উঠিয়া যে পৃজিব মহেশ্বর । 
কানা বিষহারির তবে ভাঙ্গিব পাঞ্জর॥ ৯০ 
হেতালের বাড়তে তার বধিব পরাণ। 
শালি শুন্যা কোপযুত হৈলা হনুমান্‌॥ 
5 ক হৈল কি হৈল বল্যা কান্দে সদাগর । 
সাতডিঙ্গা উঠু-ডুবু করে নিরস্তর॥ 
সাতখানি ডিঙ্গা যদি ডুব্যা গেল জলে ৷ ৯৫ 
দহের উপরে বাণ্যা ভাস্যা ভাস্যা বুলে॥ 
-০..এ লোণা জল খায্যা বাগ্যার পেট হৈল বাঁড়। 
তব্য বলে যাইয়া মারিব চেঙ্গমইড়ি ৷ 
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(ধলা! “বাঙ্গাল কান্দেরে হুডুর বাপরে বাপই ৷” 


মনসার হটে সভার দেহ হৈল ভাঙ্গা ॥ 
চাঁদবাণ্যার তবে চক্ষু হৈল রাঙ্গা ॥ 

শিরে হাত দিয়া কান্দে যতেক বাঙ্গাল । 

জনমের মত ভাই হইন্ড কাঙ্গাল ॥ ৫ 
এক বাঙ্গাল বলে ভাই শুন মোর বাণণী। 

ভাস্যা গেল জলে অই সিদ্ধিছাঁকা কানি॥ 

আর বাঙ্গাল বলে ভাই শুন ওরে দুকা। 

জলে ভাস্যা গেল মোর তালসাটার হুকা॥ 

আর বাঙ্গাল বলে শুন ভাই ভোলা। ৯০ 
জলে ভাস্যা গেল মোর 'সিদ্দিঘাঁটা হোলা॥ 

আর বাঙ্গাল বলে অরে এক কথা বাঁল। 

ভাস্যা ভাস্যা গেল মোর পরাতন বদালি॥। 

বুড়া গদা বলে তবে বূঝিয়া বারতা ॥ রি 
ভাস্যা গেল জলে মোর পুরাতন কাঁথা॥ ১৫ 
এক বাঙ্গাল বলে ভাই শুন অরে এনা। ৯.২ 
জলে ভাস্যা গেল মোর পুরাতন টেনা॥ 

আর বাঙ্গাল বলে ভাই সব্ত্বনাশ হৈল। 
কাঁথাসিয়া সুচী ছিল জলেতে 'ডুবিল ৷ নে 
আর বাঙ্গাল বলে ভাই না পাইন কূল। ২০ 
ভাসিয়া যে গেল থলি না পাইলাম উল॥ 

আর বাঙ্গাল বলে ভাই মোর নাহি আশ । 

মাগ্যা আনিলাম ভাস্যা গেল পরের বাসা॥ 

কুজা বলে অরে ভাই এক কথা কই। 

ভাসিয়া যে গেল মোর পোয়া ছটাক খই॥ ২৫ 











মনসা মঙ্গল 
কান্দেরে বাঙ্গাল সভ শিরে মারে হাত। 
কোথা গেলে পাবরে আমাদের জহ-জাত 
ছার নাহি যায় ভাই কি কহিব কাকে। 


বিদেশেতে দুঃখ পাই চাঁদবাণ্যার পাকে ॥ 
বাঙ্গাল কাঙ্গাল হৈয়া জলে ভাস্যা যায়। ৫ 


ক্ষেমানন্দ কহে তবে মনসার পায় ॥ 
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৩৫৪ 





চাঁদের তীরে অবতরণ ও মনসার ছলনা 


যতেক বাঙ্গাল কান্দে জলে ভাস্যা যায়। 
চাঁদবাণ্যা ঝলকে ঝলকে জল খায় ॥ 

আকু-পাকু করে বাণ্যা চৌদিকেতে দেখে। 
শ্‌নামার্গে থাকিয়া মনসা দেবা দেখে | 

নেত বলে বিষহণর নিবেদি তোমারে ॥ ৫ 


বাণ্যা মৈলে পূজা তুমি না পাবে সংসারে 


নেতের বচন তবে মনেতে লাগিল । 

হাতে ছিল পদ্মপু্‌শ্প ফেলাইয়া দিল 

শল্য হৈতে পড়ে পুষ্প মনে হয় দড়। 

এই পঞ্পে হইলে অধৰ্ম্ম হয় বড়॥ ১০ 
এতেক বলিয়া বাণ্যা ফুল নাহি ধরে। 

নাকানি খাইয়া বলে দহের উপরে॥ 

দেবশীর জনম হৈল এই পদ্মফুলে। 

বড়ই অধৰ্ম্ম হব পুষ্প পরশিলে ॥ 

সাধুর দুর্গত দেখি জয় বিষহাঁর । ৯৫. 
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সদাগর যদি গো তোমার পুজা করে ॥ 
তবে সে পাইবে পূজা সংসার-ীভতরে ॥. 
নেতের বচন শুনি কহে িবষহারি॥ 
নারীগণ সুজন করিল খরতরণী ॥ 
পরমা সুন্দরী সভ সুজন কাঁরয়া। 
সেই সভ রামাগণ সঙ্গেতে লইয়া ॥ - 
জরৎকারদর নাম কহেন মনসা । 

কাঁখে কুষ্ত কার জল আনিবার আশা 
উলঙ্গ সদাগর বস্যা আছে যেইখানে। 
সখী সঙ্গে কারি দেবী গেলেন সে স্থানে॥ 
নারণীগণ দেখ্যা বাণ্যা বড় লঙ্জা পায়। 
িবসন অঙ্গ সাধ জলেতে লুকায় ॥ 
এক সখী বলে দেখ এদিকে চাহিয়া ॥ 
চাঁদবাণ্যা বস্যা আছে বিবসন হৈয়া ৷ 
আর সখী বলে তবে সত্য কথা বটে । 
বুড়াকে দেখিগ্যা তবে জল নিব ঘাটে॥ 
এক নারী বলে ওগো যেন গাছের ভূত । 
আর নারা বলে যেন দেখি যমদ্‌ত ॥ 
সখীগণ ডাক্যা বলে শুন অরে বুড়া । 
এইখানে তোমাকে দেখিয়ে যেন মড়া॥ 
িগত-জশীবন আছ 'বমৰ্যণ হৈয়া । 
মড়াকানি পর মড়াকাঁথা গায় দিয়া৷ 
সদাগরে যদি কহিলেন এত বাঝ্তা। 
বিনয়ে বলেন তবে স্বাস্তকের মাতা॥ 
শযশানের মড়াকানি পরে চাঁদবাণ্যা॥ 
গায়ে দিল মড়াকাঁথা রহিলেন শহন্যা॥ 


১৫ 


২৫ 


৩৫৫ 





মনসা-মঙ্গল 
চাঁদের ভিক্ষা 


প্রবেশ কাঁরল গিয়া পুরাতন ঘরে। 

ভিক্ষা মাগ্যা আনে বাণ্যা নগরে নগরে॥ 

কুমারের ঘরে আনে ভিক্ষা কর্যা হাঁড়ি । 
পলাতকা ঘরে বাণ্যা আস্ে গ্ৃড়িগ্ডড়ি॥ _ 
রান্ধা বাড়া করে অল খায় চাঁদবাণ্যা। ৫ 
দিন দশ মধ্যে সাধু গাঁয়ে এল্য রন্যা॥ 

ধান্য চাল: কাঁড় বাঁড় করিল বিস্তর ॥ 
প্‌ন্বদিনঃখ গেল সাধু সুখে করে ঘর॥ 

নেত সঙ্গে যুক্তি করে জয়বিষহাঁর । 

সুখে অল্প খায় যেন চাঁদ অধিকার ॥ ৯০ 
চাল; ধানে পাঁরপূর্ণ পালানিয়া ঘর । 

সুখে আছে পাশারিল পূব আবান্তর॥ 

ইহার উপায় মোরে বলো গো ধোবানশী। 

নিবেদন করে নেত করি জোড়পাণি॥ 

গণেশের কাছে যাও ঈশাননান্দিনশী। ৯৫ 
তাহার বাহনে আন বিষাঁবনোদিনাী ॥ 

চাল ধান কাঁড় বাড়ি সবরঙ্গে নামাকু। 
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মোর সঙ্গে বাদ করে চাঁদসদাগর । 

বিষ খাণ্ডাইয়া মারি ছয়টি কোঙর॥ 

মননস্তাপে বাণিজ্যে চাললা অধিকারী ॥ 
কালাদহে ভরাডুবা কৈল সাত তরণী॥ 

পলাতকা ঘরে থাকে ভিক্ষা মাগ্যা খায় 6 
সহর ভিতরে মোর বাঁরতে ঠেঙ্গারু॥ 

পলাতকা ঘর পর্ণ কৈল চাল, ধানে। 

মা নিতে আইলাম তব ‘বিদ্যমানে ॥ 

সৃড়ঙ্গেতে মৃষা যায়্যা চালদ ধান খাকু। 

দুঃখ পায়্যা সদাগর ঘর চল্যা যাকু ॥ ৯০ 
হাসিয়া হেরদ্ব তারে ধরা দিল মুষা। 

ত্বরাবান্‌ হৈয়া তথা আইলা মনসা ॥। 

মৃষা যায়্যা সংড়ঙ্গে নামালা চালু ধানা। 

প্রভাতে উঠিয়া সাধু করে অননমান॥ 

সৰ্ব্ব দ্রবা সডড়ঙ্গে প্রবেশ হৈল যাঁদ। ১৫ 
নিশ্চয় জানিল হেথা লাগিলেন বিধি॥ 

মনস্তাপণী হৈয়া সাধু ঘরে নাহি যায়। 
নদশী-কুলে-কলে সাধন ভ্রমিয়া বেড়ায় ॥ 

নদশীকৃলে কোন জন শ্রাদ্ধ কার গেছে। 

কলাচোপা ইক্ষুগরা পড়িয়া রয়্যাছে।। ২০ 
তাহা দেখি চাঁদবাণ্যা আনন্দিত বাঁড়। রত 
নাচতে লাগিলা কান্ধে হে+তালের বাড়ি॥ 
চিলিচাঁপাকলা যার মনে নাহ ভায়। 

ক্ষুধার জহালায় বাণ্যা কলাচোপা খায়॥ 

হায় হায় কর্যা বাণ্য যায় বনে বনে॥ ২৫ 
আঠা-ফান্দ দিয়া পাখা ধরে ব্যাধগণে॥ 
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মনসা বলেন নেত শুন শো বচন। 
ব্‌ক্ষমুলে বস্যা চাঁদ, করয়ে রোদন 
যোবানণরে এত কথা কহে খরতরা। 

এক গোপনলারী আলা লইয়া পসরা ॥ 
গোয়ালিনী দেখি বলে চাঁদসদাগর ( ৫ 
কোন; দ্রব্য লইয়া যাহ মাথার উপরা॥ 

গোপা বলে দূধি ছিল পসরা ভিতরে। ~ 
বিক্রয্ করিয়া আমি আল্যাম সহ্রে॥ 

চাঁদ বলে গোয়ালিন ধালেহ্ বচন -। 
চম্পকনগরে বটে আমার ভবন॥ ৯০. 
আমার বটয়ে নাম চাঁদসদাগর, ॥ 

সগ্ততরণ ডুব্যা গেল জলের ভিতর ॥ 

এই নিবেদন কারি তোমার গোচরে। 

প্লাখাল করিয়া তুমি রাখহ আমারে॥ 

. মাহিনার কথা কিছু মোর নাহি দায়॥ ০০০ ৬৫ 
উদর পিয়া অনন।খাওয়াবে আমায় ৷ 22) 
এত কথা শব, ভাল বলে গোপনারাঁ। ৬০ 
গোয়ালিনীসঙ্গেতে চাঁললা অধিকারী ॥ 
আনন্দেতে সদাগর রহিল যাইয়া। 

প্রতিদিন বলে বাণ্যা গোধন চরায্যা॥ ২০ 
মনসা বলেন নেত শুনহ বচন । 

স্খেতে রহিল চাঁদ চরায়্যা গোধন ॥ . 
নেত বলে নিবেদি গো তোমার গোচরে ৷ 
নি্াবাপ সার দেব ভাদ্সদাগরে॥ 

নিদ্রায় থাকিব শা কক্ষের তলায় । ২৫ 
লোকের বাড়ীর খন্দ গরু যেন খার॥ « 
P. 8846. | 
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মনসা-মঙ্গল 


কৃষাণরা আসিয়া মারিব সদাগরে। 

আর না রাঁহতে যেন পারে তার ঘরে॥৷ * 
নেতের বচন তার লাগ্যা গেল মনে । 
'নিদ্রাবাণ মাল্যা দেব' চাঁদের লোচনে॥ 
'নিদ্রাতুর হৈয়া বাণ্যা কাঁরল শয়ন । 
চাষার বাড়ীতে খন্দ খাইল গোধন ৷ 
যতলোক ধায়্যা আল্য-গরু তাড়াইয়া। 
রাখাল, শুইয়া আছে নিদ্রাষত হৈয়া ॥ 
চাঁদকে মারয়ে কল ধর্যা তার জটে। 
সভার পায়ে ধর্যা বলে মোর বুক ফাটে ॥ 
মারা নাহি মর্যা যাব আমি জাতে বাণ্যা। 
খন্দ খাওয়াই নাহি আমি জান্যা শুন্যা ॥ 
উদর-জব্ালায় আমি গোধন চরাই ॥ 
আকার মত দোষ ক্ষমা কর ভাই॥ 
ছাড়্যা দিতে চাঁদবাণ্যা ছন্টিয়া পলায়॥ 


: চল্যা যেতে চাঁদবাণ্যা ধূলা মাখে গায় ॥ 


কান্দিতে কান্দিতে বাণ্যা হায় হায় বলে। 
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কি ব্দদ্ধি কার যে নেত কি হবে উপায় ॥ 
কাষ্ঠবোঝা চাঁদবাপ্যা বেচ্যা খেতে যায় 
নিবেদন কারি মাগো শুন আন "দয়া । 
পবননন্দনে দেব আন ডাকাইয়া ॥ 
হনুমান্‌ বল্যা তবে ডাকে বিষহাঁর । 
মনসার ডাকে হন আলা স্বরাতার ॥ 
করপ্নটে হনুমান্‌ থাকে সেই স্থানে । 
আমারে ডাকলে তুমি কিসের কারণে॥ 
শদ্ন শুন হনুমান পবনকোগর। 
কাষ্ঠবোঝকা লৈয়া যায় চাঁদসদাগর ॥ 

এক কাৰ্য্য কর হন্‌ বাঁলহে তোমারে । 
সেই বোঝা যেন চাঁদ লৈয়া যাত্যে নারে | 
এক কথা বলি আর না মারিহ তারে। 
তবে পডজা না পাইব চম্পকনগরে ॥ 
অঙ্গীকার কারি বীর গমন করিল । 

এক লম্ফ দিয়া বীর বোঝাতে বাঁসল ॥ 
বোঝার উপরে বস্যা বীর হনমান্‌॥ 
আসন করিয়া বৈসে পৰ্বতিপ্রমাণ। 
বুক বুক কারি চাঁদ বোঝা ফেলাইল । 
প্রাণ যার বল্যা বল্যা কান্দিতে লাগিল ৷ 
অবনশতে সদাগর যায় গড়াগাঁড়। 

যত দুঃখ দেই মোরে কানশ চেঙ্গমৃড়ি ৷ 
ধূলা ঝাড়্যা কান্দিয়া চাললা আধিকারণী। 
রথের উপরে হাসে জয়বিষহারি॥ 

যত গালি দের বাণ্যা তত দুখ পায়। 


চক্ষে নাহি দেখে সাধ ব্যাকুল ক্ষুধায় ৷ 
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এ কথা শুনিয়া তবে কাঁহছে উত্তর ॥ 

মন দিয়া কৰ্ম্ম যাঁদ কর নিরন্তর ॥ 

প্নত্ের সমান আমি পাঁলব তোমারে। 

আজি চল যাব বাপ; ধান্য নিড়াবারে॥ 

দ্বিজের বচন শুনি চিলা স্বারতে ॥ 6 
সদাগরে বসাইল ধানোর বাড়ীতে ॥ 

ধোবানশী জিজ্ঞাসা করে জয়বিবহার । 

ধান্য নিড়াইতে গেল চাঁদ আঁধিকারণী॥। 

সুখ পায়্যা সদাগর যদি ঘর যায়॥ 

নিরম্তর গালি তবে দিবেক আমায় |, ৯০ 
নেত বলে মোর কথা শুন গো জননশী। 
স্বেতমাছি হৈয়া চল বিষাবিনোঁদনণী॥ 

বাণ্যার কপালে দেবা বস্যগা উড়িয়া । 

ধান্য নিড়াবেক সেই হতব্দদ্দি হৈয়া ৷ 

ধান্য নিড়াইয়া সভ রাখিবেক খড়। ১৫ 
ব্রাহ্মণ আসিয়া তার গালে দিব চড়॥ 

নেতের বচন তবে মনেতে লাগল । 

শ্বেতমাছি হৈয়া তার কপালে বসিল 

একে গন্ধবাণ্যা তায় দেবতার মায়া । 

খড় রাখ্যা ধান্য সভ গেছে উপাডড়িয়া॥ ২০ 
ব্রাহ্মণ বসিয়া তবে আছে সেইখানে ॥ 
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সাধ খাওয়াইবে তুমি ॥ ৯০ 


অশ্লপযন্বীষত * তবে মোর মত ১৫ 








পারিশিষ্ট কে) ৩৭১৯ 





৩৭২ 
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পাঁরাশিষ্ট (ক) 
গণক গণনা কার লিখয়ে কোম্ঠীতে। 
মাঁরবেক লখিন্দর সর্পের ঘাতেতে ৷ 
এতেক শৃনিয়া রামা ঘা মারে ললাটে | 
সাধ্দরে বঝাব আমি কার্যা নাহি হটে॥ 
কৃপা কর হরস্দতা মাতা গো কমলা। 
কতদিন হৈতে’ তবে জন্মিল বেহুলা ॥ 
সায়সদাগর নাম নগর নিছনি। 
অমলাবেণ্যানশী বটে তাহার রমণণী॥ 
নিছনিনগরে সায়বাণকের ঘরে । 
জন্মিলা বেহুলা শিয়া অমলাজঠরে॥ 
শাপে ভ্ৰষ্ট হৈয়া উষা জন্মিলা আপানি॥ 
উত্তম ক্ষণেতে হৈল বেহুলা নাচনী ৷ 
পূর্ণ মার চন্দ্র যেন তেমন বদন । 
দহন-কাণ্চন জিনি হয় অঙ্গখানি ৷ 
নানা পন্থ্প দিয়া তার রচয়ে কবরী । 
মধ্বলোভে অলিগণ ফিরে সারি সারি॥ 
গজেন্দ্রগমন্ত নিয়া গাঁত তার। 
গাধিনশ জনিয়া কর্ণ হয় যে তাহার ॥. 
মুক্তার সাহত হার রঙ্কের কুণ্ডল । 


৯০ 


১৫ 


২০ 


২৫ 
॥ 








পাঁরাশিষ্ট কে) ৩৭৫ 
সনকা জিজ্রাসা করে পাঁতর মঙ্গল । 
চাল কাঁড় কিছ্‌ আন আর পণ্ঠফল ॥ 
বেশ্যানশী আদেশ তবে কাঁরল সদাগরে ॥ 
চালু কাঁড় আন্যা তবে দিলেন তাহারে ॥ 
গণনা করে গ্রহবিপ্র চাতুরণী করিরয়া। 6 
প্রাণে বাচ্যা আছে সাধু ধন হারাইয়া॥ . 
ব্যকিলাম মনে সাধু আসিবে দেশেতে। 
কাযেরি কারণে আছে বান্ধব-বাড়ীতে ৷ 39. ৪ 
বাড়ীখান গণ্যা দেখ কহিছে বেণ্যাননী। 
দৈবজ্ঞ চাতুরণী কয় শন মোর বাণী ৯০. 
বড়ই বিপত্তি দেখি আঁজকার রাতি। 
আসিবেক একজনা শুনহ যুবতশী॥ 
চুল নাহি শির তার হৈয়া [িবসন। 
_ জাগিয়া থাঁকহ আজ কহিনহ কারণ।॥ 


৩৭৬ 


ননসা-মঙ্গল 


আপনি দিয়াছ দেখা মুন্নয়ীরুপে । 
আসন কাঁরয়া মাতা ছিলে রাজসাপে ॥ 
আপনি কয্যাছ গীত হব যেইখানে। 
নিশ্চয় শুনিব গিয়া নিজগণসনে॥ 
যেমন লেখালে তুমি লিখিলাম আমি । 
মন্দ হৈলে শিবসতা দোষ পাবে তুমি॥ 
বড় ভয় পালা তবে সনকাসুন্দরাী । 
ছলনা করিয়া গেলা জয়বিষহি ॥ 
দয়া কর হরসমৃতা রাখহ চরণে ॥ 

বনে বনে সদাগর আলা সেই দিনে ॥ 
দিবসোতে নাহি আল্য লক্জার কারণে। 
লডকায়্যা রাঁহল চাঁদ কলার বাগানে 
কালসাঁঝে পত্র কাঁটবারে চেড়ী যায়। 
বড় ভয়ঙ্কর মার দেখিবারে পায় ॥ 
ভয়ঙ্কর দেখ্যা চেড়ী আইল ধাইয়া। 
সনকার কাছে সমাচার কহে শিয়া॥। 
নিবেদন কার আমি তোমার গোচর। 
কলাবনে দেখলাম বড় ভয়চ্করা॥ 
শহনিয়া আশ্চর্য্য হৈলা সনকা শুনিয়া । 
দ্রতগতি চলে তবে কাঁটা হাতে লৈয়া৷ 
ঝাঁটা হাতে কাঁর তবে ধারে ধারে যায়। 


৯০ 


১৫ 


২০ 
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আর নাহি মার মোরে সনকাসন্দরণী॥ 

কাতর দেখিয়া তারে আর নাহি মারে ॥ 

দেউাটি আনিয়া তবে দেখে সদাগরে॥ 

পাঁতকে চিনিয়া বড় লাঁজ্জত বেশ্যানশী॥ 6 
রাঁচল শ্রীখেমানন্দ সেবিয়া ৱাহ্মণাী ॥ 
আসরসহিত মাতা হবে বরদায়। 

এতদরে ডিঙ্গাডুবা-পালা হৈল সায়॥ 
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৯০ 


১৫. 


২০. 
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মনসা-মঙ্গল 
লাখিন্দরের বিবাহ-সম্বন্ধ 


দয়া কর হরসতা ভুজগবািনী। 

তোমার মহিমা নর কি বার্ণতে জানি 

প্রতিদিন পড়্যা আস্যে পৃত লাখন্দর ॥ 

"আনন্দে বেপ্যাননী ভাসে চাঁদসদাগর ॥ 

পড়িয়া শুনিয়া পনর হইলা পাশ্ডিত। 6 


- বেশ্মানী মনেতে বড় হৈল আনান্দিত॥ 


নারীর সহিত পাশা সদাগর খেলে। 

পথি লৈয়া পড়া পত্র 'আল্য হেনকালে॥ 

করপনটে বলে রামা পাতির গোচর । 

বিবাহের যোগ্য হৈল লখাই সুন্দর ॥ ৯০ 

পত্রের ‘ববাহ দিব কাহার বাড়ীতে ৷ 

লোক পাঠাইয়া চাঁদ আনে পুরোহিতে॥। 

সমাচার পায়্যা দ্বিজ আলা শশগ্রগাতি। 
রাহ্মণ দোয়া সাধ: করল প্রণতি॥ f 
আদর করিয়া দিল বাঁসতে আসন। ৯৫ ক 
চাঁদদন্ত ব্রাহ্মণের পাখালে চরণ ॥ 

্াহ্মণে করিল স্তুতি বাণ্যা অধিকারণী। 








© 


পরিশিষ্ট (ক) ৩৮১ 


তার ঘরে থাকে যদি সুন্দরী দৃহিতা। 

পত্রের বিবাহ আমি দিব তবে তথা॥ 

চাঁদের বচন শুনি 'দ্বিজ'মন দিয়া । 

জনাদ্দন গেলা তবে ঘটক হইয়া ॥ 

উজাননগরে আছে সাধ্য ধনপাতি। ¢ 
ঘটক ব্রাহ্মণ গেল তাহার বসতি। 

ব্রাহ্মণ কহিল তারে সম্বন্ধে কথা॥ . 

ধনপাঁত বলে মোর নাহিক দুহিতা॥। 
ধনপাতিদন্ত বলে শুন স্বিজবর॥ ' 

এক উপদেশ বলি তোমার গোচর॥ ৯০. 
নিছনিনগরে আছে সায়-আধিকারশী। 

তাহার আছয়ে কন্যা পরমা সমন্দরণী॥। 
সাধুর বচন শুনি দ্বিজ আনন্দিত ॥ 
নিছাননগরে গিয়া হৈল উপনশত॥ 

লার্রনাগির সাম নগর বানি ১৫ 
অদত্তা আছয়ে কন্যা বেহুলা নাচনী ৷ 

তাহার বাড়ীতে গেল ঘটক হইয়া । 

বসিতে আসন দিল ব্রাহ্মণ দেখিয়া ॥ 

প্রণাম করিল আস্যা বাণ্যার নান্দিনীী। 

বেহুলারে দেখি দ্বিজ মনে মনে গাঁণ॥। ২০ 
জনাল্দন দ্বিজ বলে শন মোর কথা। 

অদত্তা দোশি যে সাধন তোমার দ্বাহিতা॥। 

বাণ্যার প্রধান তুমি আছ বড় সুখে। 

যোগ্যা কন্যা দোখি অন্ন কেমনেতে রুচে॥ 
কন্যাকালে যেই জন কন্যাদান করে। ২৫ 
ধন্মশাস্তে লিখে সেই স্বর্গভোগ করে॥ 


৩৮২ 
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বেটাকে দেখিয়া তুমি বেটী কর দান। 

মোর কথা না রাখলে পাবে অপমান॥ 
ভ্রাহ্মণের.কথা শৃনি কহে সদাগর ॥ 

কুলঈন দেখিয়া দিব আমার সোসর | 

উত্তম ছাওয়াল হয় বিশেষ সন্ধান । ৫ 
এমন জনায় আমি দিব কন্যাদান॥ . 

অশেষ গণের গুণী বর যবে পাব। 

সেই জনে তবে আমি কন্যাদান দিব॥ 

ব্রাহ্মণ বলেন সাধ কর অবধান। < 
চম্পকনগরে চাঁদ তোমার সমান ॥ ৯০ 


কুলশীল আছে তার শুনহ: বচন । 

বড়ই সমন্দর হয় তাহার নন্দন॥ 

চতুদ্দ্শ বৎসরের হৈল লখন্দর। 

রূপে গুণে বর নাহি তাহার সোসর॥ 

নানা শাস্য পড়্যা সেই হৈয়াছে পশ্ডিত। ৯৫ 
তারে কন্যাদান দিতে হয় ত উচিত॥ 








পরিশিষ্ট “খা = 
স্থাপন! পালা এ 
রী 
থর থর কাঁর ব্রহ্ষা কাঁপতে লাগিলা ॥ 
ঠাকুর বলেন ব্রহ্মা কেন ত্রাস দেশি । 
ঘহ্মা বলে মরেছিলাম দেব উপ্পোশি॥ 

.. ব্রহ্মার কাছেতে ঠাকুর রুদ্র কার সুঘ্টি। ». 
তারে আজ্ঞা দান দিল প্রভু বধহ আরিণ্টি॥ 6 
ঠাকুরের আজ্ঞা লয়ে কাঁরলা গমন । 
দেখিয়া ভয়েতে এখন গেলা '্রলোচন॥ 
তবে সে ঠাকুর সৃষ্টি করিল বিষদুরে॥ 
তাহাকে করিয়া সঙ্গে নামিলা সমরে॥ 
ঘোরতর যুদ্ধ দোঁহে হৈল গুরদতর। ৯০, 
লোহার সাবল মারে ঠাকুর উপর॥ 
সমুদ্র দৃলিয়া কুলে আপনার মনে। 
জলজন্তু আদি কেহ না বাঁচে পরাণে॥ 
এমন অসুর সেই শুন তার বাণণী। 

৮ প্রলয়সম-দ্রে জল এক হাঁটু. পান ॥ ১৫ 
ঠাকুর পাইল যুদ্ধ হৈল রাত্রি দিন। 
তাহারে বাঁধলে প্রভু বেলা যবে ক্ষীণ 
নহে রাত্রি নহে দিবা হৈল সন্ধ্যাকাল। 
অন্ত নাহি শস্ত নাহ নখেতে বিদার॥ 

4১7 অসুরে বধি ব্রহ্মা কহিলেন কথা । ২০ 
ক - Pcl 
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ব্রহ্মা বলেন প্রভু কোন্‌ রুপে যাব। 
সপ্তম পাতালে গিয়া মহনীর দেখা পাব॥ 
ব্ৰহ্মারে বলেন (প্রভু! তুমি কৃম্মরপে। 1 
জলেতে ডুঁবয়া যাবে দায় নাহি ঠেকে॥ রঃ 
এত শান চলে রঙা কৃম্্ন হইয়া। a 

ডুবে গেল প্রজাপতি পরধুগ বৈয়া॥ 

পাতালে প্রবেশ কাঁর কহেন বারতা । ্ সপ 
প্রভুর আজ্ঞায় চল বটশায়শ যথা॥ E 
* জলেতে প্রভুর অঙ্গ থর থর কাঁপে । 

ঘন বাত বহে দস্তে দন্তে ঠেকে ৷৷ ৯০ 
এত শান নিবেদন করে বহন ভূমি৷ f 
গেলে বহু দুঃখ পাব রেখে যাও তুমি॥ a) 









অসুর, প্রচ্য্ড দুঃখ দিব পদভরে। 
সদা লাখি মারবেক মাথার উপরে॥ 
ব্রহ্মা বলেন তোমায় ছেড়ে নাহি যাব? ১৫ 
প্রভুর আজ্জায় বেদ নখে দন্তে ধারব॥ সি 
# সাজ কাঁর উঠে ব্রহ্মা দন্তে ধার বলি। 
- গলিত হইয়া সভ জলে ‘গয়া মিলি ৷ Ek 
4 তবে ত দস্তের কোণে,ছিল যত মাটি। শত 
ই নাটি লৈ প্ৰভু লেপেন গগটা। ২০ 
2227 







১৪ 


পারিশিষ্ট (খ) 


সকল সৃজিল ব্ৰহ্মা করিয়া যতন৷ 

মনেতে বিষয় ৱক্মা চি্তিল তখন॥ 

আমি যে কাঁরলাম সৃষ্টি মনে সে জানিব। 

ঠাকুর বলিয়া কেউ মনে না কাঁরব॥ 

ভাঙ্গি ব্রহ্মার তম দেব নিরাকার । 6 
দুইজনে জন্মাইল অসুর আকার॥ 
মধুকৈটভ বলি অসুর বানাইল্য। 

বরহ্ধারে মারিতে তারা ধাইয়া আইলা) 

ক্ষণে মারে ক্ষণে রাখে ছাড়ে সিংহনাদ ॥ 

পলাইল বরচ্ষা তবে গিয়ে প্রমাদ | ১০. 
সে দুই অসবে প্রভু আপনে বাধলে । 

ব্রহ্মার তম ভাক্গবারে ইহা কৈলে | 

রাচিল কেতকাদাস মনসার বরে। ॥ 

ভকত নায়কে কৃপা কারিহ সাদরে॥ 


~ 


_- দেবগণে মিলি এই বাক্য শান ১৫ 
পৃতিবী যসভ্তা [?] নাই। 
তির ২. করিব ইহার - 
5 ভাবতে গাঁণতে নাই॥। 
তবে নশলকন্ঠ যাহাতে অখণ্ড * 
সৎকার কাঁরল তারে । ০৮২০ 
সভে অনন্মাঁত বলিল পিরীতি 
_ গঙ্গারে আনহ গিয়া । শর 


0 1.8819 ্খো 
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একথা শুনিয়ে গঙ্গারে লইয়ে 
আনন্দ হইয়া চিতে ৷ 
ভাব তিলোচন কাঁরয়ে যতন 
রাখল আপন মাথে॥ 
নাম গঙ্গাধর হৈল মহেশ্বর 
কৈল যোগাজন হাঁর। 
দেব চলাচল হৈল বিফল 
ক্ষেমানন্দে কহে ভারি) 
শয়ার ছন্দ 
তপস্যা কাঁরতে শব বৈসে হিমাচলে 
অনাদ্যের পুজা করে লয়ে শতদলে॥ 
দিগম্বর হরে শিব এইর্‌পে বাঁসি। 
'শিরে গঙ্গা ভাগণীরথী ভালে খণ্ডশশণী॥ 
পারিপাটণী যোগপাটা কাদ্ধের উপরে । 
বিভূতিভূষণ করি সর্প দুই করে॥ 
িজমন্ত জপি শিব ঘন ঘন গার্জে। 
আনন্দে বিভোল হইয়া খেলে ॥ 
মহাদেব মহাযোগণী বসি পৃব্বমুখে। 
= যোগবলে কাল-অগ্নি বহে নিত্য চোখে! 
তিন শিখা অগ্নি গিয়া পুরে তিন পনর ॥ 
তাহাতে বিকল হৈল যত স্ুরাসুর॥ 
কুবের বরুণ কুন্দ দশদিক্‌পাল। 
নবগ্রহ আদ কাঁর যত ক্ষেত্রপাল॥ 
সভে জড় হয়ে তারা গেল ব্রহ্মলোকে ৷ 
নিকেদিল বিধাতাকে পেয়ে বড় দুখে 
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২৫ 


৩৮৮ 





মনসাঙ্গল 
অজ বলে যোগ "সিদ্ধ করে ত্রিলোচন। 
আগ্মির তাপেতে পুড়ে মারি সন্বজন ॥ 
দেবগণ লৈয়া তবে কাঁরলা গমন । 
যথা যোগাসনে ফোগী আছে 'ত্ৰলোচন॥ 
দশদিক্‌পাল দাশ্ডাইল চাঁরাভতে। 
সভে নিবেদন করে কান্দিতে কান্দিতে ৷ 
অনন্ত দেবতা তুমি মহাতেজোময় । 
তুমি বাছ্ছাকস্পতরদু তুমি সদাশয় ॥ 
দেবতার দেব শিব পুরন্দর। 
সকল কারণ হর তুমি স্মগোচর | 
তুমি শ্রেষ্ঠ তুমি নষ্ট তুমি সে পীগল। 
তোমার পায়ের লোম যত. দেবগণ॥ 
আপনার সৃষ্ট প্রভু মজাবে আপানি। 
যোগবল সম্বরণ কর শলপাপি॥। 
যত দেবগণ কৈল শিবের ভকাতি॥ 
রক্ষা কর পলড়ে মরি প্রভু পশনপতি॥- 
তোমা বই গত নাহি জীব অকারণ । 
হেন সভার হত্যা করি হবে তরিলোচন॥ 


৯০. 


১৫ 





কৈলাসকে গেলা প্রভু দেব কৃত্তিবাস। 
ভক্ত নায়কে প্রভু প্‌রাও মন-আশ্ 
রাঁচল কেতকাদাস মনসার পায়। 
হার বল বন্ধন পালা হৈল সায়॥ 
স্থাপনাপালা সমাপ্ত । 


মনসার জন্ম 


প্রভাতে উঠিয়া তবে দেব পশুপাঁত ৷ 

+ দযগাকে কাহলা শিব পরম পিরীতি 
প্‌জার কারণে পুষ্প যাব আনবারে। 
কার্ভক গণেশ লয়ে পাশা খেল ঘরে॥ 
সাজি ও দড়াঁস হর হাতে কার নিল। 
বাজায়ে ডম্বুর-শিজা বৃষেতে চাপিল ॥ 
ঘরে বাঁস থাক প্রভূ কার্তিক গণেশ । 
একথা কহিয়া চলে, প্রভু ব্যোমকেশ 
প্পকারণে হর গেলেন শিখরে ॥ 
হেনকালে গৌরণ কিছু ভাবেন অন্তরে ॥ 
শিরেরে ছিব আমি হইয়ে পাটনশী। 
দেখিব কেমনে পুষ্প তুলে শ্‌লপাণি॥ 
দুই পুতে বলে দুৃগাঁ ঘরে থাক বসে । 
রাক্ষির সকালে অঙ্ন ল্লান করে এসে॥ 
এত বলি খেতে দিল পত্র দ্‌ইজনে। 
চিনি মন্ডা নাজ্য দিল প্রণীত কারি মনে॥ 
দুই পত্র রাখি ঘরে হরের ঘরণশী। 
লাসবেশ কারি হৈলা যৌবন-পাটনণী॥ 


৩৮৯ 


১৫ 


২০ 
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মহানদণ বহাইল মহামায়া পাত ॥ ১০ 
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তোর রূপ দেখি মোর বিদরয়ে হিয়া । 
তুমি কেনে বাহ না কোথা তোমার নেয়া ॥ 
পাটনশী রমণী বলে মহেশের আগে। 
পার করে দিব এস এই ক্ষণযোগে ৷ 
এত বলিবারে নৌকা রাখল পাটনণী। 
পানর হাতে শিব ধাঁরল আপনি॥ 
পাটনশরমণণী বলে ভাল জাতিনাশ । 
তপস্বীর এত কেনে আভিলাষ॥ 
1শবনামে পাতি মোর আছে নিজ ঘরে। 
হেনকালে যাঁদ আসে কি বালব মোরে ॥ 
গোৌরীর মনে আশা দেবে কার পার। 
তুমি বড়া হাত কেনে ধাঁরলে আমার॥ 
হর বলে বৃথা প্রাণ ধরে তোর নেয়া। 
কেমনে রেখেছে প্রাণ তোমারে পাঠায়া॥ 
পাটন' বলেন পতি যদি দেখা পায় । 
ঝুলি কাঁথা কেড়ে লয়ে বিধিবেক ঠায় ॥ 
আপনি রাখিয়া চল আপনার মান । 
পার করে দিব বুড়া নাহি নিব দান॥ 
হর বলে সাঁমাল্তনী আমি তোমার দাস। 
আলিঙ্গন দিয়ে মোরে করহ উল্লাস ॥ 
শনিয়ে পাটনা তবে কহে হেনকালে। 
হেন কৰ্ম্ম আমরা না করি কোন কালে॥ 
হেনকালে চক্রবাক চক্তবাকীসনে। 
মকরন্দ পিয়ে অলি কমলোরি বনে॥ 
ঘন ঘন পিয়ে মধু ঘন যায় সঙ্গ । 

হর. বলে পাটনশ গো হেরে দেখ রঙ্গ ॥ 


৯০ 


১৫ 


২০ 


২৫ 


লোৰ 








আর না কাঁহতে প্যার কাঁপে কলেবর॥ 
লাগিবেক হত্যা মোর তোমার উপর॥ 

পাটনশ বলেন মোর ধর্ম্মের তরীয়া। 

নাহলে ত তরী মোর যাবেক ডুবিয়া ৷ 

পাপ (ভা) বর হৈলে মোর জলেতে ডুবায়। Ez 

তরণশতে ঢেউ আস পাখালিয়ে যায়॥ 

শব বলে তরণণয়ে কর্ম্ম না কাঁরব। 

কোলে ধাঁর কমণিনী শ:ঙ্গার কাঁরব॥ 

কোল কির বড়া সাত পাঁচ ভাবে । . 
শিব বলে শশিম্‌খা সত্য কি করাবে॥ ৯০ 

রামা বলে দপর্ণ' তোমা পার কারি দিব।  - 

নিশ্চয় বুড়ারে আম জলে ফেলে দিব 

হর বলে ঠোঁলতে হৈবে নাহি তোমায় ॥ 
দেবতার দেব বলে তৃপ্ত কর আমায় ॥ 

পাটন' বলেন শুন দেব ভ্রিলোচন। ৯৪ Ee 

এই সভ বসে তপ করে মুনিগণ ॥ চু & 
কেহ যদ দেখে এক কুখ্যাত দেশজোড়া ॥ 4 
বাঘাম্বর পাতিয়া নিব শয্যা কারি কুড়া॥ 5 "> 
শির বলে মন্ততেজে (তি]ির কাঁরব। ০ 
প্রাণ গেলে বাঘাম্বর ছাড়িতে নারিবা। - 


পারাশিষ্ট খে) ৩৯৩ 


থর থর কারি বুড়া ভুজ মেলি বৈসে। 

একক তৈয়ার হয় কথা পাড়ে শেষে॥ 

তেজোহ'ন হৈয়ে পশ্চাতে ঠিক্‌ কৈল । 

শব বলে সুন্দরীযোগ হৈল।॥ 

শৃঙ্গার কাঁরয়া শিব ঘ্যারয়া পাঁড়ল । ৫ 

সেখানে মহামায়া অন্তৰ্ধান হৈল ৷ 

নে ভাবে তবে চণ্ডী করলি[?] । 

দুই বীর্য মোর গায় চাঁরব এখান ॥। 

এ বীর্য চারলে শিশু গভে'তে ধাঁরব । 

বুদ্ধ কালে ছেলে হলে দেবতা হাসিব ॥ ৯০ 

বড়ই দুর্গত হব দেবতাসাক্ষাতে ৷ 

এত বলি বীর্যা ফেলে দিল পদ্মপাতে ॥ 

রজোবা্য্য জড় হয়ে মিলায় রাঁহল। 

বাসহাঁকর কাছে গিয়া ডিম্ব ফেলে গেল॥ 

তাহাতে দেখিল তবে বাসহাক অনন্ত । ৯৫ 

ধ্যান কাঁর দেখে বড়ই দুরন্ত ॥ 

মহাদেব-বীর্যয টলে আইল পাতালে। 

বক্স কারয়া তাহা রাখে তায়খোলে॥ 

তাম্সখোলে রাখিলেন অনন্ত বাসুকি । 

রিল কেতকাদাস মনে হয় সৃখাী॥ . ২০ 

রাগ গোঁরাী 
পাতালে পদহমা রূপে অনদুপামা 
2] জান্নিলেন পদ্মপাতে 
দেখ রূপ তার বাসুুকি বিচার 

কাঁরল আপন চিতে॥ চা 
0. P. 85—50 ও 








প্রণাম করিলা কন্যা প্রভু ভোলানাথে॥ 
শিব বলে কেবা তুমি কহ না সন্বরে। 
কামে অচেতন হয়ে ধারিলেক করে॥ 
একি একি বলে দেবী হৈল এক পাশ। 
তুমি পিতা আম কন্যা ভাল জাতিনাশা॥ 
পিতা হয়ে দুহিতারে হরিবে কেমনে ॥ 
কলচ্ক হৈব সভ দেবতা-ভুবনে॥। & 
শুনিয়ে হরের মনে লাগে চমৎকার । 
কেমনে হৈলে তুমি দুহিতা আমার ॥ 
ঈশানকুমারণী বলে শুনহ কারণ । 
কোন" জন সনে তুমি করিলে রমণ 
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এ, __ মলসা-অঙ্গল ঠঠ 
তার পেটে এই বায জাঁর্ণ না হৈল। নন 
"< পদ্মপত্ৰ ছাড়ে পড়ে রজোবাঁযাঁ-ভারে। 
রি মলাল বাহন আগে বাস্যীকর ঘরে ॥ 
<" সেই বায বাসুকি ত কাঁরল যতন। EI 
_ তাহাতে হৈল বাপা আমার জনম॥ 0 
প্রাতালকুমারী বলে এতেক বারতা । 
~~ নিশ্চয় জানল হর আমার দুঁহতা॥ 
প্রলশেষ ৪-৯৬, ৮ 


চা 





৯০. 


১৫ 


গোচারিয়্য পুরন্দর বিদায় হৈলা হর 
বর দিতে যথা চিত্রবতা। 
সত্যের কপিলা শুনি 
ক্ষেমানন্দ রাচিল ভারতী ॥ 
স্পয়ার 
কাঁপলারে শাপ যাঁদ দিল শ[লপাণি। 
তপস্যা করেন চিত্রবতশী গোয়ালিনী॥। 
তাহার চিত্র যত মধ ভারতাী। 
গার হিমাচলে গিয়া পূজে পশপাতি ॥ 
ঝাউ ঝাঁটি বাক্‌সনা তুলসণ. টগর ॥ 


জয় দিয়া বিক্বপতে পূজেন শঙ্করা। ০ 


মাগিব গোধন বর এই অভিলায। 
্িরকোটরে তপ করেন বার মাস 
জৰাালিয়া আগ্নির কুণ্ড কাঁর উদ্ধর্ব-হাত ॥ 
সমকোমল গায়ে তার হয়. রক্তপাত ॥ 
প্রবল শীতের কালে তপ করে নারে । 
রজনী পোহায় জাগি জলানিখিতারে॥ 
তরদতলে বঞ়্ে বাঁরষা চার সাস। 
মুখে না নিঃসরে বাক্য বিকি খিকি ভাষ॥। 
হস্তপদ নাহি তার অস্মিচন্ন সার। 
কোমল শরণীরে তার কুৎসিত প্রকার 
মন্তকের ঘৃত দিয়া জৰালিল প্রদশপ॥ - 


-/ মনে মনে অব্র্ষণ ভাবে সদাশিব ॥ 


মাগেন গোয়ালী বর হৈয়া নিজ্জারব ॥ 
ধেয়ানৈ জানিল তথা কৈলাসে শঙ্কর ॥ 
গাইল কেতক্াদাস দেবীর কিস্কর ৪ 


৯৫. 


২৫ 





ৰ 


পাঁরাশষ্ট গে) ৩৯৯ 


_ বের উপর চড়ি দেব পশুপতি । 
করজোড়ে বর মাগে সতী চিন্রবতীষ 
হরের পরম রূপ দেখে গোয়ালিনন। 
বিনয় করিয়া ধরে চরণ দুখানি॥ 6 
ইবে সে দ্রানিল, তুমি পরম কারণ। 
অশেষ, গণের নিখি অনন্ত জশবন॥ 
অনাহার করিল. ত্যজিয়া অল্নজল ।-* - 
এতদিনে অভিলাষ হৈল ফল ॥ 
যাহা লাগি তপ কাঁর শুন কৃত্তিবাস॥ ৯০ 
স্বর্গের কাঁপলা দলে প্‌রে অভিলাষ 
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স্বর্গ হৈতে যাব আমি পাঁথবীমন্ডলে ॥ 
কেমনে রহিব গিয়া বাঁরযা বাদলে॥ 
ডাঁশ-মাছি খাব মোর সুকোমল গায়। 
কি না অপরাধ কৈল ঈশানের পায় ॥ 
কাঁপলার ক্রন্দন শুনিয়া চিত্রবতী । 
নানামত প্রকারে সান্তুরে তার মাঁত॥ 
গোহাইলি ছাওয়াইয়া দির মউরের পাখে। 
বিরলে রাখিব যেন কেহ নাহি দেখে॥ 
স্বর্ণের গড়াতে কাটিয়া দিব ঘাস। 
শ্বেত চামর দিয়া তোমার কাঁরব বাতাস॥ 
চার পদ বান্ধাইব স্বর্ণের খোলে। 
কঁপিলার মন ভুলে এত সভ বোলে॥ 
মহেশ বলেন শুন সতশী চিতবতণী। 
কঁপলা লইয়া চল আপন বসাতি॥ 

বর দিয়া মহাদেব গেলেন কৈলাস । 
চিত্বতণী রামা আইসে আপনার বাস॥ 
কাঁপলা লইয়া চি্রবতীর গমন ॥ 
গোকুলনগর আল্যা নিজ নিকেতন॥ 
স্বর্গের কপিলা আল্যা পঁথবী-ভিতরে। 
শ্যানিয়া সানন্দ লোক হারিষ অন্তরে 
উভরডে ধায় যত গোকুলগো্ঁপনী। 
হনলাহযাল কারি সভে দেয় জয়ধ্বনি 
গাইল কেতকাদাস দেবীপদে গতি॥ 
ভূক নাকে নর, দেহ: ভগবত 
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আনন্দ গোকুলে i গন্ধরাজ ফুলে ৯০ 


সভাকারে চি্বতশী ॥ ১৫ 





৪০৯ 


পরম আনন্দ চিন্তে সতী চিত্রবতণী। 

অচ্চনা কাঁরয়া ঘরে নিল ভগবতী॥ 

কাঁপলা প্রসন্ন যারে সেই ভাগ্যবান্‌॥ 

দ্ধ সহিতে নারে বাঁড়ুল বাথান ॥ 
গোয়ালিনী পূজে তার দুখান চরণ। 

বড়বধ্‌ আছে তার বড়ই ঢেমন ॥ 
িকলনয়নীী সেই বড়ই মুখর । 

ভাজা পোড়া খায় নিয়া গোহালের ভিতর॥ 
গোহালি কাঁড়তে বাসে বড়ই জঞ্জাল। ৯০ 
নগর মোর ঘরে হৈব কত কাল ॥ লা? 
স্বামী যতেক বলে সাহিবারে পার । 

গোবরের গন্ধে আমি ভাত খাত্যে নারি॥ 

জায়ে জায়ে জড় হৈয়া যুক্তি করে তারা। 

কাল হৈয়া মোর ঘরে আইল বৎসরা॥ ১৫ 


যতদিন কপিলা আইল মোর ঘরে। 
গোহালি কাঁড়তে মুই নিত্য পড় জৰরে॥ a 
অনযক্ষণ করে তারা আউদড় মাতা। _ 4 


আবিরত ফির্যা গোহালের বাতা॥ 
পাকা কলা ফল ফি গোহালেতে খায। 








তৃণ রাখি মহাদেব গেলেন কৈলাস ॥ 
দৈবের কারণে এথা চারিবারে গেল । 
সেই সুকোমল ঘাস কাঁপলা খাইল | 
হারষে কোমল ঘাস কাঁরলা ভক্ষণ। 
তবে হৈল কাঁপলার গর্ভের লক্ষণ॥ 
এক মাস দুই মাস তন মাস গেল। 
চারি মাস পাঁচ মাস ছয় মাস হৈল॥ 
সাত মাসে সাধ খাইবারে গেল মন। 
গহেস্থের বাড়ী গিয়া দিল দরশন 
গৃহচ্ছেব বধ্‌ সাধ খায় সেই দিনে । 
কিলার দোঁিয়া বড় ইচ্ছা গেল মনে॥ 
মারিয়া হে'তাল বাড়ি দিল খেদাঁড়িয়া। 
টা 
আমার পত্র যেই শভক্ষণে। 
০ 
নরের যতেক হবে যাতনারি শেষ। 
পালিতে পোবিতে তারে পাবে বড় ক্লেশ॥ 
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এই শাপ দিয়া গেলা কাঁপলা সুন্দরী 
দশ মাসে পূর্ণগর্ভ প্রসবে স্ুন্দরী ৷ 
দারুণ বেদনা পাইয়া দশ মাসে। 
মনোরথ মন্তমিয় শেষগর্ভবাসে ॥ 
প্রসববেদনা কভু না জানে কাঁপলা ৷ 
অতান্ত বিরস হৈয়া কান্দিতে লাগিলা॥ 
কাঁপলার তন ততে লোচনের জলে ॥ 
শুভক্ষণে মনোরথ পড়ে ভূমিতলে ॥ 
সর্ষের কিরণনাশ শরণীরের বর্ণ। 
চাক সম দুই চক্ষৰ ভান্ড দুই কর্ণ ॥ 
আড়াই দিবসের হৈল মনোরথ বীর । 
কপিলা খাইতে গেল বক্ব্কার নীর॥ 
হেনকালে চোরাগাই তৃষ্ণায় বিকল। 
খাইতে ২ খাইল সেই বল্ব-কার জল॥ 
দুই ঘাটে দুই জন করে জল পান। 
চোরাগাই বলে দাদ কোথারে পয়ান ॥ 
কাঁপলা এতেক শহান ভাবল হৃদয়। 
ইহার সনে আমার কভু নাহি পাঁরচয় ॥ 
বাঁহনণী বলিয়া মোরে কৈল সম্ভাষণ । 


জিজ্ঞাসা কাঁরব বটে এই কোন্‌ জন৷ 


৯৫ 





চোরাগাই বলে শাপ হৈল কি কারণ। 
- দি দোষ পাইয়া শাপ দিলা পণ্গানন॥। 
কাঁপলা বলেন শুন সেই সভ কথা । 
ক্ষেমানন্দ বলে দোষ ক্ষম জগৎমাতা॥ 


আঁচির পাঁচির যত * * বিরাঁজিত 
গজমুক্তা পরশপাথর ৷ 

মন্দ সমীরণ বয় প্রতিঘধরে দেবালয় 
কনককল্প যার বাণা। 

বদ্যাধরণী নাচে গায় সকল দেবতা তায় 
মহামহোৎসবের বাসনা ॥ 

হেন ইন্দ্র মোর সেবা করিত রজনী দিবা 
কতকাল ছিলাম নিকেতনে। 

আছিলাম স্বর্গবাসে খাইতাম স্বর্গঘাসে 
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খাইতে অপূর্ব লাগে সৃধামকরন্দ । 
চোরাগাই তারে কয় কাঁরয়া প্রবন্ধ 
তোমারে সে বাল "দাদ পূত্বশীনবেদন। 
চল চল আমার সনে যাঁদ লয় মন ॥ 
চারর অনেক গুণ যদি নাহি ঠোঁক। 
নাম মোর চোরাগাই সদা বলে থাকি॥ 
কাঁপলা বলেন আম নাহ জানি চুঁর। 
পাছে অপযশ মোর হয় সুরপৃরী॥ 
এত শুনি চোরাগাই কহে আর কথা । 
কলঙ্ক নাহিক কার যতেক দেবতা ॥ 
রবণী শশশী হুতাশন গগনমন্ডলে ॥ 
হৈয়া চশ্ডালজাতি চন্দ্রসূর্যা গেলে 
শিবের কলঙ্ক দেখ বিভূতি ভূষণ। 
সাঁতার কল্ক দেখ হরিল রাবণ॥ 
গঙ্গার কলঙ্ক দেখ রয় শঙ্খভার । 
দেবাসর নাগ নর দোষ নাহি কার ॥ 
কিছু চিন্তা নাহি শঙ্কা না কারহ মনে। 
একত্রে চারতে চল যাব দুই জনে॥ 
কপিলা বলেন শুন দিদি চোরাগাই । 
তোমার চাঁরত শান্যা মনে ভয় পাই ॥ 
দুই শৃঙ্গ ভাঙ্গা তোমার কাটা দুই কান। 
গোছবান্ধা পিঠে দাগ কুৎসিৎ বন্ধান॥ 
চোরাগাই বলে ইহা চুরির কারণ 
গিঠেতে নাহিক চৰ্ম্ম খাইয়া মারণ॥ 
কপিলা বলেন শন দিদি চোরাগাই । 
সব্বাক্ সুন্দর তোমার শ্‌ঙ্গ কেনে নাই॥ 
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চোরাগাই বলে দিদি কর অবধান। 
যেন মতে ভাঙ্গা গেছে শব্দ দুইখানা॥ 
হাসনহাটিতে আছে মিঞা মমরথাঁ। 
রাজার হুজুরে পার তনখান গাঁ॥ 
হাসন হুসন রাজা তারে ভালবাসে। 6 

পাইয়া জাইগির [তিন গ্রাম চাষ চযে॥ 

দেখিয়া তাহার খন্দ বড় আভিলাষ। 

লোভবশে খাইল তার মস্বার-কাপাস॥। 

সেদিন তাহার সনে না হৈল মিলন 

লোভবশ সম্বারতে না পাঁরল মন॥ ৯০. 

আরাদিন তথাকারে চারবারে যাই। 

গর গরু বল্যা তারা ধাওয়াধাই ॥ 

মনেতে না করে দয়া মথুর কথিঙ্গ । 

ঠেঙ্গা মার্যা ভাঙ্গিল মোর দুইখান শুক্গ॥ : 

কপিলা বলেন শন দিদি চোরাগাই ॥ ১৫ 

সবর্শঙ্ স্ন্দর তোমার কর্ণ কেনে নাই 
খোয়াজিদি যবনের খায়্যা ছিলাম ধান॥ 

চোখা ছুরি দিয়া মোর কাটিল দুই কান॥ ৫ 








দেহ মোরে পাঁরিচয় ব্ৰহ্মবধ দিব নয় 
এ শাণকাটার দেব গলে । 

আমিত মরিব যাঁদ তুমি হবে ব্ৰহ্মবধ 
নিবেদিল্‌ তুয়া পদতলে॥ 

ব্্ষবধ-ভয় জানি ভগবত ঠাকুরাণশী 
দ্বিজবরে কহিতে লাগিলা । 

পাঁরচয় দিব কি কার নাহ বহি, 


১৫ 


২৫ 


৪০৯, 


৪১০, 


_ মনসা-মঙ্গল গীত 


ক আর জিজ্ঞাসা কর মোরে। 
বিধির লিখন আছে দৈব লাগ গেলা পাছে 
সাধু বান্ধয়া গেল চোরে॥ 
কাঁপলার কথা শান ব্ৰাহ্মণ -ব্ৰাহ্মণী 

পড়ে তার চরণকমলে । 
তুমি দেবী ভগবতণী অযোনিসস্ভবা সত 
চোরাগাই (তোমারে কে বলে॥ 
দ্বিজবরে বর দিব" আপনার ম্ার্ভ হৈয়া 
চাঁললা কাঁপলা ভগবতণী। 


কৃপা কর জননশী জগতণী॥ 
পালা সমাপ্ত । 

ব্রাহ্মণেরে বর দিয়া চলিলা কঁপলা। 
আড়াই দিনের পত্র যেই বনে থুল্যা॥ 
সেই বনে কাঁপলা দিলেন দরশন ॥ 
পদ্মপ্‌ুরাণ মত শুন বিবরণ | 
ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেস্র ব্রহ্মলোকে বাঁসি। 
হেনকালে আইল নারদ মহাখ্খাষি॥ 
নারদেরে হৈল তিদেবের অঙ্গীকার ॥ 
ব্যাঘ্রূপ হও তুমি কুৎীসত-আকার॥া 
স্বর্গের কাঁপলা গেছে পৃথিবীমস্ডলে । 
সত্য নাহি রহে যে ক্পিলার প্রাণ গেলে ॥৷ 
খাইতে চাহিবে তারে খাইতে যদি বলে। 
তবে স্বর্গে আনাব চাপারদা চতুদ্দেলে | 


a 





ক্ষেমানন্দ-বিরচিত ১০ 


১৫ 


২০ 
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তোমারে দেখিয়া যদ পলাইয়া যায় ॥ 
কায়া বদালয়া স্বর্গে আনাইব তায়॥ 
মানি বলে বুঝি মোরে হেন বিড়ম্বনা । 
ব্যাপ্ররূপ হৈতে মোর নাহিক বাসনা 
ব্যাগ্ররূপ হৈয়া যাব কাঁপিলা ছলিতে । 
গোবধ্যা বলিয়া মোরে ঘোঁষব জশতে।! 
দেব বলেন মান ইথে নাহি দোষ৷ 
তুমি ব্যাঘ্ হৈলে আমা সভার সন্তোষ ॥ 
দেবতার বাকা মুন এড়াইতে নারে । 
সেই ক্ষণে নারদমনান ব্যাদ্ররূপ ধরে ॥ 
পত্র হারাইয়া কামধেন যেই বনে। 
তথাকারে গেল ব্যাঘ্ধ ক্ষেমানন্দ ভণে ॥ 


৯০ 


৪৯১৯ 








পরিশিষ্ট (ঘ) 
কপিলা-পালা 
Ed VE 
কেবল হরের শাপ পাইল বড় মনস্তাপ 
“৬ বিধি মোর কৈল এতখানি। 
তনয় রাখিয়া বনে গেল মনধ্বপ্‌র পানে 
‘কবা হৈল কিছুই না জানি॥ 
ছল ছল দুই আঁখি কপিলা পূত্ররে দেখ 
ভাবে মনে বহ্বুকার বানে। 
শিবের আদেশ পায়্যা নারদ মনি ব্যাগ হৈয়া 
কাঁপলারে আগ্্লল গণে॥ 
ব্য দেখিয়া পথে কাঁপলা কাতর চিতে 
পত্র বাল ছাড়য়ে নিঃশ্বাস ৷ 
আমার মরণ হয় তাতে যত ভয় নয় 
হৃদে জবলে তোমার হতাশ ॥ 
ব্যাপ্র পামর মন আগ্যীলয়া মধাগণ 
কম্পিলারে কাঁরতে তক্জর্ন॥ 


১০ 


আইলে আমার কাছে আর কি এড়ান আছে ১৫ 


তুমি মোর ভক্ষণের পণ॥ 
স্বর্গের কপিলা কয় যে জন স্যর নয় 
মনে তুষ্ট হৈয়া খাও তারে। 
পতুত্র নদীর ঘাটে না দেখিয়া প্রাণ ফাটে 
-.. আমা লাগ পূত্র পাছে মরে॥ 
স্বর্গের কাঁপলা আমি কোন: সত্যে চাহ তুমি 
সত্য না লান্ঘব প্রাণ গেলে । 





২০ 


কাঁপিলা করল সত্য বাঘিনশর সনে। 
বাছা বাছা বল্যা ডাকে গহন কাননে ॥ 
* মায়ের বিলম্ব দেখি মনোরথ বীর । 
তৃফায় আকুলে খায় বল্ব্‌কার নীর ॥ 
সেহ মন্ত মনোরথ নহে অন্যজন । 
আড়াই নিঃশ্বাসে সিন্ধু না ধাঁরল মন॥ 
আড়াই নিঃশ্বাসে মাত বক্বুকা শাখায় ৷ 
হাঙ্গর কুষ্তীর মরে পশ্ক মেখে গায়৷ 
জলজন্তু যত সভ করে হাহাকার । 
সমুদ্র .শোঁযল বীর কপলা-কুমার ৷৷ 
ক্ৰন্দন করে হেথা পত্র না দেখয়া। 
দুক্ষের ছাওয়াল বাছা কোথা পাব গিয়া॥ 
দুই চার পত্র নাহ মনোরথ একা । 
পরাণ আকুল হয় লা পাইলে দেখা! 


৯০. 


৯. 


২০ 
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খণ্ডন না যায় বোল দৈবের লিখন। 

মায়ে পোয়ে দুই জনে হৈল মিলন 

দেখিয়া পত্রের মুখ ছাড়য়ে নিশ্বাস । 

সমদদ্র শুখাল দেখি পাইল বড় তাস॥ 

কিসের কারণে পনত্ত শুখাইলা নর 
সমদদ্ধ শোষিল হেন আছে কোন্‌ বশর 

মনোরথ বলে মাতা না জান কারণ ॥ 

সারাদিন না পাইলাম তব দরশন॥ 

তৃষ্ণায় কাতর আমি হৈয়া অস্থির । 

আড়াই নিঃশ্বাসে খাইলাম বক্বকার নাঁর॥ ৯০. 
মনোরথ বলে যদ এত সমাচার । 

কাঁপলার মনে হৈল 'মহাচমৎকার॥ 

কপিলা বলেন বাছা এত কৈলে কেন। 

পয়োধি পরম তাঁর্থ তুমি নাহি জান 


জলধির জলপান করে দেবগণে । ১৫ 
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পারিশিষ্ট (ঘ) 

হেন হান কৈলে তাহে সন্দেহ না জানি। 
যোগগিবর মানি তুল্য তোমারে বাখানি॥ 
আস্য বাছা মনোরথ কর স্তনপান ৷ 
শাদ্দদল সাঁহত সত্য পাছে হয় আন 
এক বাঁটের দুদ্ধে কৈল জলধিপ্‌রণ । 
তিন বাঁটের দুদ্ধ মনোরথ কৈল পান॥ 
উভু হৈয়া মনোরথ করে স্তনপান ॥ 
কাঁপলা হারষ বড় দেখি সুবয়ান॥ 
সত্য-্ণণ মনে হৈল কাঁদেন কম্পিলা। 
মনোরথ মহাবীর মায়ে জিজ্ঞাসিলা॥ 
আমারে ছাড়িয়া কোথা ছিলে এতক্ষণ । 
কিসের কারণে মাতা করহ জন্দন॥ 
কপিলা বলেন পত্র কি কহিব আর। 
ব্যাঘ্র দেখিয়া মোরে লাগে চমতকার ॥ 
কারিলাম দারুণ পণ শাম্দলের সনে । 
তথাকারে- যাই আমি থাক এইখানে ॥ 
সত্যনাশ হয় পাছে প্রাণ যাক বনে। 
মনসার দাস নেত ক্ষেমানন্দ ভণে 





৯০. 


৯৫. 
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এত সমাচার শুনি মনোরথ কোপাগ্ছান 
মায়ের তরে করয়ে ববনয় ॥ 

তার ঠাঁই এড়াইয়া পরনরাপ ববঝাইয়া 
আপিন চিল মারিবারে । 

মনোরথ কোলে লৈয়া কপিলা কাতর হৈয়া 
কহিল শাপের প্ত্বকথা । 

মনসা-মঙ্গল গীত ক্ষেমানন্দ-বিরচিত 


৯০ 


৯৫. 


৪৯৭, 





5১৮ 





তোমারে উদরে ধার কাননে প্রবেশ কারি 
মনে উঠে সঘনে হতাশ ॥ 

সহজে কাতরমনে আসিয়া গহন বনে 
তবে তোমা পত্র প্রসবিলাম ॥ 


যতেক পাইয়া দুঃখ দেখলাম চাঁদমুখ ৫. 


নিমিষে সকল পাসিলাম ॥ 
তুমি মোর ধন কাঁড় " যেন অন্ধকারে নাঁড় 
7. চাঁদমুখ নিরখিয়া থাকি । 
হেন লহে মোর মনে কোলে লৈয়া তোমা ধনে 
বকের উপরে কারি রাখি॥ 
এত সমাচার শনি ৯ মনোরথ কোপাগান 
মায়েরে পৃছিল পুনব্বরি। 
কেমনে শাদ্দিল বনে তোমা আগুলিল গণে 
কোথা জন্ম হৈল তাহার॥ 


১৯০ 


কাঁপলা বলেন পুত্র মহধর রাজপ্‌ত্র ১৫ 


কৃপা যারে কৈল ভগবতণী। 





৯০ 


৯ 


৪১৯ 





কেন এত ভয় তারে যদি সে জিনিতে পারে 
্া সন্থা মারব দুই জনে । 
পশ্বর খান্ডিব ডর পাঠাইব যমঘর 


৪২১ 


৯০. 
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এইমাত্র পূত্র আমি তোরে নিষেধিয়া॥ 

দক্ষিণ গহনে ব্যাস্ত দেখাইব গিয়া ॥ 

এতেক বলিয়া হৈল কাঁপলার গমন । 

দক্ষিণ গহনে গিয়া দিল দরশন ৷ 

হেনকালে মনোরথ করে নিবেদন ॥ 
কোথায় না দেখি না হিৎসক দুক্জন॥ 

কাঁপলা বলেন পৃত্র চল ধীরে ধীরে) 

না জানি দারুণ বিধ আজ কিবা করে॥ 

দাক্ষণ গহনে গেল কপ্পিলাস_ন্দরণী। 

আগে পত্র পাঠাইতে সাহস না কাঁর॥ ৯০. 
মনোরথ বলে আল্যাম দক্ষিণ গহন ॥ 

অবশ্য দেখব আজ শার্্দূল কেমন॥ 

কাপিলা বলেন অই আগছুলিয়া পথ ॥ 

স্মার ভ্রিলোচনে চল পূত্র মনোরথ ॥ 

শাদ্দহিল দোশিয়া পথে মনোরথ বশীর । ১৫ 
ব্যাগ রোখিলা কোপে গঞ্জ গঞ্তীর॥ 

সকোপে ফিরায় লেজ দিয়া ঘন পাক। 

দুই চক্ষু ফেরে যেন কুমারের চাক ॥ 

বল্জাঘাত সম যেন দক্তের বানী । 

দেখি মনোরথ হৈল জলন্ত আগুনি ৷ ২০ 
জাঁবজন্তু আঁদ যত ছিল সেই বনে। 
বিপরীত ডাক শুনে তাস পালা মনে॥ 

হৈল প্রলয় ঝড় দোহার দুজনে ॥ 

গগন পারল ডাকে শুনে দেবগলে ॥ 

প্রথমে শান্দল কোপে রোষদৃষ্টে । ২৫ 


৪২৪. 
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মনোরথ মহাবণর ফেলে ঝাঁকা দিয়া । 
গড়াগড়ি যায় ব্যাপ্র ধ্‌লায়ে পড়িয়া॥ 
পুনরাঁপ কোপ কৈল নখের প্রহারে। 
আঁচড়ি মনোরথের রক্তপাত করে 
মনোরথ মহাবীর শুঙ্গ দিল নাড়া । 
বহিল সকল গায় রক্তের ছড়া॥ 
মারিল শূঙ্গের তাড়া শাদ্দলের তরে। 
দুই হাতে ব্যাঘ্ তার দুই শঙ্গে ধরে॥ 
নাক মুখ আঁচাড়িয়া কৈল রক্তুবর্ণ । 
মস্তকে বসিয়া তার টানে দুই কর্ণ ॥ 
দোঁহার অঙ্গের রক্তে দোঁহে কৈল ল্লান। 
নিস্তার নাহিক মহাপ্রলয়কারণ | 
সম রণ দুই জনে কেহ নহে টুটি । 
শঙ্গ দক্তাঘাতে হৈল দুই জনে ফুটি ॥ 
সাহসে না টুটে যুঝে শাম্দল বিষম । 
মনোরথ মহাবীর কালান্তক যম॥ 
চরণতাড়নে বন ভাঙ্গিল বিস্তর ৷ 


_ কাননের জীবজন্তু দেখ্যা লাগে ডর॥ 


শহানয়া তপস্যা ভঙ্গ করে মহনগণে। 
যেন প্রাণ অবশেষ সমান গঙ্জনে | 
হেনকালে মনোরথ দুই পদাঘাতে ৷ 
শান্দ্দুলে ফেলায়্যা দিল যোজনের পথে ॥ 
যোজন পথহৈতে £িরে আস্যে রোষে। 
শান্দলে দেখিয়া পুনঃ মনোরথ হাসে॥ 
মহারোবে ধায় যেন কালান্তক যম॥ 


১৫ 


২০ 


টি 


© 


পাঁরাশষ্ট (ঘ) ৪২৫ 


সাহসে না টুটে দোঁহে যুঝে সমানি। 
শাদ্দল স্থগিত হৈয়া খ্যায়া বলে পানি 
দুই অঙ্গ জড়িত দোহার প্রহারে । 
শক্গ দন্ত হানাহানি অশেষ প্রকারে ॥ 
কপিলা বলেন পত্র শন মনোরথ। > 3 
শাদ্দ্দলের ভক্ষ্য তুমি বিদিত জগত ৷ 
তবে কেন রপে তুমি নাহি দেহ ক্ষমা । 
আমারে খাউক, ব্যাঘ রণে দেহ ক্ষমা ॥ 
মনোরথ বলে নাহি রণে দিব ভঙ্গ । 
মারব শাদ্দল আজ তুমি দেখ রঙ্গ ॥ ৯০ 
যাঁদ বা জিনিতে আমি না পাঁরব রণে। 
এই শাদ্দল আজ খাউক দুজনে ॥ 
এতেক বলিয়া দেই মায়েরে প্রবোধ। 
মনোরথ যুদ্ধ করে হৈয়া মহাক্োধ ॥ 
বাতাসে জলিল যেন অগ্নির খাপরা। ১৫ 
অনল নিভায় নাহি যুদ্ধ করে তারা ॥ 
হের হের ডাক ছাড়ে শহানিতে প্রমাদ ॥ 
মন্ত সম মনোরথ-শাদ্দল-বিবাদ॥ - 
শাল্দল পামর মন বন খে'চে দন্ত। 
সাহসে না টুটে তারা রণে নাহি অন্ত ॥ ২০ 
পঞ্জর ভাঙ্গিল তার বীর মনোরথ। 
পলাইতে চাহে ব্যাঘ্র আর বনপথ॥ 
4 মনোরথ মহাবীর কিলার সত ৷ 
যুদ্ধে বৈসে তারা যেন দুই মদত 
দেখতে দডক্জয় বড় মনোরথ বীর। ২৫ 
শান্দনিল দেখিয়া বড় গল্জন গৃষ্তার ৷ 
0.2. 88-54 7 ৮ 
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এই মনে করি লজ্জা চান্দে সে না করে পুজা 
যদি না হারিয়া আনি জ্ঞান 


এইমতে বিপরীত মনে চিন্তে হিতাহিত 
কেত বলে নেত গো বাঁহনী ৷ 

রাত্রি দিনে সদাগর বলে মোরে দুরক্ষর 
গালি দেই চেঙ্গমুড় কালী ৷ 

নিবেদন করে চেউণী মায়া পাতি হও নটা 
অঙ্গে কর মোহ পণ্চশর। 

সাধুর সদনে যাবে ঈষৎ নয়নে চাবে 
অজ্ঞান কারিবে সদাগর ॥ 

নানারঙ্গে পর হার যেখানে যে শোভে আর 
আভরণ পর গো হাঁরষে। 

এত যদি মনে লয় জগতজননশী কয় 
চান্দ যেন অমিয়া বারিষে॥ 

যাইয়া সাধুর বাসে কহিব মধুরভাষে 
ঈষৎ নয়নকোণে চায়্যা। 

মহাজ্ঞান নিব তার করাইব তিরস্কার 
অজ্ঞান করিব ফেলাইয়া॥ 

যথা অই চান্দবাণ্যা ষড়ঞ্খতুর নাম শুন্য 
তার কাছে গাব গুণগত ৷ 

মদনসাগরে সার সস্বন লইব আর 

£ হারিয়া লইব তার চিত 

আঁচাঁড়িয়া মোর কেশ কর সখী নানা বেশ 
পুষ্পমালোয বান্ধ গো কবরী । 

আভরণ আন নেত হেম মাণিময় কত 


১৫ 


২০ 


২৫ 
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নেত নিবেদন বলে মনসার পদতলে 
আহিকুলে পর আভরণ। 
ক্ষেমানন্দ কহে বাণী এত শান ঠাকুরাণশী 
এ ডাকিল যতেক ফণিগণ ৷ 
পয়ার 
আইল যতেক ফণশ দেবীর সমাজে । 
নানা আভরণ পরে যেখানে যে সাজে৷ 
রাজসর্প- দিয়া দেবী বাক্ষিল কুম্তল।. 
হেমচিতাঁ হৈল দেবার কানের কৃষ্ডল ॥ 
কোন সর্প হৈল দেবীর গলার কেয়াপাতা। ১০ 
শেষনাগ ফণিহার শোভা করে তথা।॥ 
সর্পহার সর্পতাড় সর্পের কণ্কণ। 
সর্পের পাঁরিলা দেবা অষ্ট আভরণ | 
=লে শোভা করে সপ্পের পাঁশলি। 
ফণিমিহার পরে বুকের কাঁচাল ॥ ১৫ - 
নাগ-আভরণ পারি হৈলা কলাস্তর । 
ছলিতে চিলা দেবী চান্দসদাগর॥ 
নেত বলে বিষহ'র কি কর সাজন। 
এ বেশে সাধ ঠাই না রবে জান 
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নানা আভরণ গায় বিষবিনোদদিনশী ॥ 
সাধ্বরে ছলিতে দেব হৈলা নাঁটিনী ॥ 
মনসা বলেন নেত শন গো বচন। 
বনের মতন আজি পারব বসন॥ 


_ নেত যদি পাইল দেবীর আভধান। 


বহুত বসন লৈয়া ধরল যোগান ॥. 

ক্ষীরোদ শ্রীরাম কালশ কুলি অচ্বর। 
না ভায় দেবীর মনে সে সভ অম্বর॥ 
যতেক বসন সভ্‌ ফেলাইল দুরে ॥ 

আপনি বাছিয়া বস্ত্র বিষহারি পরে॥ 
রূপার পড়্যান তাহে হেমগনলা টালা। 
বিশ্বকৰ্ম্মা বন্যা ছিল সেই বস্ত্রখানা॥ 


" মাপিতে শতেক হাত প্রাণ বসন। 


মাষ্টিতে রাখিতে পারে গুটাই যখন ॥ 





৯০. 


১৫ 





কাজলার বাড়ীতে শ্গিয়া পর পুষ্পমালা । 
তারে কয্য কাঁড় দিব আসবার বেলা ॥ 
এতেক শানিয়া দেবন ভুজঙ্গজলনী । 
যেইখানে পদুপল গাঁথে কাজলা মালযানণী | 
কাজলার বাড়ীতে গেল পুষ্প পাঁরবারে। 
প্রথমে উচিত কথা বলিল তাহারে ॥ 
সাধুরে ভোটিতে যাব দেহ পছুষ্পমালা। ॥ 
উচিত দিব কড়ি আিবার বেলা ॥ 
কাজলা মাল্যানী বলে কোথাকার মাগী । 
২ শুনিয়া লুকায় সাজি ডালি দিয়া ঢাকি৷ 
জমাইল বহনকাঁড় পুষ্প নিতে নিতে ॥ 
সে হারে না পারব পুষ্প ধার দিতে ॥ 
গ্রামের ঠাকুর আছে চান্দসদাগর ৷ 
নানা পুষ্প দিয়া নিত্য প্‌জে মহেশ্বর॥ 
সাধ্দর সদনে পুষ্প আমি নিত যোগাই। - 
এক দিনান্তর হৈলে -সাধূরে ভরাই ॥ 
কত রক পাইবি বেশ কারি যাহ। 
আভরণ পথষ্প লবে তাহার ধার চাহ ॥ 
* + 
পরম সুন্দরী কন্যা গেল তার ঘর। 
দুরে গেল মাথাব্যথা আর মায়াজবর ৷ 
বেউশ্যার রূপ দেখ সাধু পড়ে ভোলে । 
ক্ষেমানন্দ বলে দেবীচরণকমলে ॥ 


৯০ 


১৫ 


২০ 
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আতুর হৈল বাণ্যা মনসা মনেতে জানা 
কন তারে প্রবণ্তনা কথা। .. 
মনসা-মঙ্গল গীত ক্ষেমানন্দ-বিরচিত 
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মনসা-মঙ্কল 
তিপদণী 
শন চান্দ আধিকারী আমি [নিবেদন কাঁর 
অবগাতি কর সদাগরে। 
অস্‌রমন্দিনী পুনঃ পিতা মোর ত্রিনয়ন 
বিভা দিল তপস্বার ঘরে॥ 
গরপনসম কেবল সতাই । 


যুগল তনয় ঘরে আমারে দেখিতে নারে 
বিভা দিল তশ্পস্বীর ঠাঁই ॥ 
আপনার কম্মফলে দরবার পাত মিলে 


আর তাহে সাঁতনার ঘর। 

হাঁসতে খেলিতে কাজে মিথ্যা কন্দল বাজে 
শোকে তন, হৈল জক্জর॥ 

ননাদিনশ দুরাশয় ক্ষুধায় জঠর দয় 
খাইতে না দেই দিন গেলে। 

বিধি যারে হয় ছাড়া রঃ bd ক 


* + + 


যেন উগারিছে চন্দ ॥ 

তোর নৃতা গীত, দেখি শুনি চিত 
যাহে পাঁরতোষ তোর । 

আমি সদাগর চলহ বাসর 
দিব নিকেতনে কোর॥ 

হৈয়া কলাস্তর নগরে নগর 
ব্দল্যা কুল কোন লাজে॥ 

আমার গৃহিশশী হৈয়া সামান্তিনীী 


৯০ 


১৫ 


২০ 
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ছটি পত্র মোর পায়ে কাটি তোর 
কাঁরব সনকা দাসী ॥ 

কত সুখ পাব সভ িসারব 
“দেখ তোর মৃখশশণী ৷ 

বলে বেউশ্যা 4. কিবা ধন দিয়া € 
ভুঞ্জিবে সুরাতদান । 

এ বড়া বয়সে সাধু রাঁতরসে 
মিথ্যা রতি মাগ দান ॥ 

পরের যুবতী দেখ সুভারতশ 
চাহ রাঁতি কোন লাজে। ৯০ 

নটা হয় খেবা অই রানি দিবা 
সভা পর লোকে ভে | 

বটে বেউশ্যার » চরিত্র আমার 
শন সাধ সদাগর ॥ 

তবে থাকি হেথা * *.. কহি জ্ঞানকথা ১৫ 
যদি দেহ প্রত্যুন্তর॥ 

যেবা ধন চাই তাহা যদি পাই 
তবে আলিঙ্গন দিব । 

ক্ষেমানন্দ ভণে সে বিকল মনে 
তোর মহাজ্ঞান নিব॥ ২০ 

পয়ার 


 স্বামি-রাহিত হৈতে হৈক্াছি নটীনা। ২৫ 


৪৩৭ 


৬ 


৪৩৮ 


মনসা-মঙ্গল 


রখ +. 
দেখিলে অনেক ধৰ্ম্ম পরাশিলে পাপ । 


সভাকার সনে কারি মধ্দর আলাপ ॥ 
কুপনরষ সনে কভু প্রেম না বাড়াই । 
তোমা হেন সবপতুরুষ চাহিয়া বেড়াই 
গুটি চারি শুন তবে তত্তু-কথা, কই । 
জগতমোহিনী মোরা কার কাল নই 
সোনা রুপা করে যেন জগতের কার্য 
পুতি হাতে হাতে বুলে ফর লয় ন্যাযা॥ 
রপ্ভাবতী মোহে যেন দেবতার মন। 
যয়ের বিষয় মোরা হৈ চিরন্তন ॥ 
প্রীতি এরাবতে ক্ষণা থাকে অচিরাত। 
তেমত আলাপ কারি সভাকার সাত 
জাতের বিচার কি মোরা কলান্তর নটা । 
যে জন রসিক হয় তার আমি বটি 


তপস্যার ফলে যদি হয় সুররাজ্ঞা। 
গজৈন্দ্র বাহন তার নারী পৃলোমজা॥ 
কি ধন লাগিয়া সাধ্‌ হৈয়াছ পাগল ॥ - 
প্রমীলার দেশে যেন রনণাঁকমল॥ . 
প্রবীণ হৈয়া হেন মিথ্যা কর মতি । 
আসা; হেন আছে কত পর়েক বতা ॥ 


টু 


৯০. 


১৫ 





© 
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এত যদ সামস্তিনী কহিল সদাগরে । 
সদাগর কিছু বলে িনয়-বেভারে ॥ 
শন সামান্তিনশ সাধু করে পরিহার ॥ 
আলিঙ্গন দিয়া প্রাণ রাখহ আমার 
পন পুনঃ কহে সাধু এতেক উত্তর । 6 
অধরে অমৃত দিয়া হাসে কলান্তর॥ 
জগতমোহিনাী রুপে মহাজ্ঞান নিতে । 
জগত প্রবন্ধ করে সাধু ভান্ডাইতে ॥ 
মহাজ্ঞান আছে সাধুর পিঙ্গল জটে । 
ছিশড়য়া লইতে মন বড়ই উৎকট ॥ ৯০ 
সাত পাঁচ মনে ভাবে মনসাকুমারণী। 
অবিলম্বে এই জটা ছি'ড়্যা নিতে পাঁরি॥। 
তবে সে আমার পুরে মনের বাসনা । 
কাঁরল কঠিন পণ সরসিজাসনা ৷ 
ভ্রভঙ্গ শরাসন মদনের বাণে। ১৫ 
ঈষৎ হাসিয়া চান রহ্গিন-নয়ানে॥ I 
মধ্বর মধুর কথা কহেন হারিষে। 
পরীর্ণমার চন্দ্র যেন অমিয়া বারষে ॥ 
শন সীমন্তিনশী সাধু করে পাঁরিহার ॥ 
আলিঙ্গন দয়া প্রাণ রাখহ আমার॥ ২০ 
অমুল্য ভাণ্ডার দিব কাণ্চনের বাটি । 
বসস্তের সখা হয়ে পার কর নটা ॥ 
আর যেবা ধন ইচ্ছা কর সীমান্তিননী। 
পরশ প্রবালকাঠি দিব সোনা মণি॥ 
যত ধন আছে তার কত দিব লেখা ॥ ২৫ 
বাহিরে আছয়ে মোর চৌদ্দ মরাই টাকা ॥ 

< 


৪৩৯ 





৪৪০. মনসা-মঙ্গল 
নর 


শন্চরা রুপা দেখি কাপাসের প্রায় 
তা লইয়া ছাল্যাপ্‌ল্যা লাড়ু কিন্যা খায়৷ 
আর যত ধন কাঁড় ঘর দুয়ার । 
৮ প্রাণ রাখ দিয়া কোল সকাল তোমার 
এত শনি বিষহরি হাসেন মনে মন। গজ 
অবশেষে জানাইব আমি যেই জনয b 
এত বলি মুখে টান্যা দিলেন আঁচল । ই) 
ঈষতে সাধুর চিত্তে কাঁরল পাগল ॥ রি 
[বিষম দেবার মায়া সাধু নাহি বুঝে । 
ক্ষেমানন্দ বলে দেবীর চরণপঞ্কজে | ৯০ 


পয়ার J = 
সে জন বেউশ্যা নয় জয়বিষহারি । 2 
সাধ কলাস্তরে করে অনেক চাতুরণী॥ 
নেতের আঁচল আধ অধরেতে 'দিয়া। 
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শির-জ্রটা কর যদি বেউশ্যার ভেট । 
আমার অধর্ম্মে তুমি পাসারিবে যোগ ॥ 
ছিপড়য়া মাথার জটা রাখহ ত্বারিতে ৷ 
তকে সে রসের কথা তোমার সাহতে ॥ 
শুনি এত সাতপাঁচ সাধ গুণে মনে ॥ & 
নিদ্বাগত হৈয়া যেমন চমাঁকত মনে৷ 
চল সাধু বলে জটে মোর মহাজ্ঞান আছে । 

? ভূমিতে রাখলে কেহ হর্যা লয় পাছে॥ 
'ছিশড়য়া মাথার জটা পৃথিবীতে থুতে। 
মহাজ্ঞান হত হৈল জটার সাঁহতে॥ ১০ 
অজ্ঞান হৈল চাল্দ মুখে নাহি কথা। 
চিত্রের পনন্ুগল যেন করে হে'ট মাথা ॥ 
হেনকালে বিষহার লৈয়া যাত্যে জট”। 
চাঁদবাণ্যার মনে পড়ে মনসার হউ॥ 
চেঙ্গমুড়ি কানশ বেটী কাঁরয়া চাতুরণী। ৯১৫ 
অভিপ্রায় বুঝি মোরে পৃনঃ কৈল চুরি॥ 
এতেক ভাবিয়া সাধু হৈল সচেতন ৷ 
মনসা পালাতে চান ধরল বসন ॥ 
কি বদ্ধ কাঁরিব নেত ধাঁরল আঁচলে । 
ধারল ছাড়াতে নার ধোবানীরে - বলে॥৷ ২০ 
কি করিব নেতা গো উপায় বল মোরে। 
কোন্‌র পে ছাড়াইব চান্দসদাগরে ॥ 
বাপার সম্বন্ধে চান্দ বড় ভাই হয়। 
মারিব মাথায় লাথি মনে কারি ভয়॥ 

"_ নেত বলে কেত তুমি হও শঙ্খাচল । ২৫ 
পদ প্রক্ষেপণ করি মাথে মার কিল 





5৪২. মনসা-মঙ্গল, 


তবেত অজ্ঞান কারি মাথে মারে লাথ॥ 

হাথের মাণিক যেন হাথে দোখি চুরি । 

অজ্ঞান হৈয়া পড়ে চান্দ অধিকার ॥ 

শঙ্খচিল পলাইল আঁচাঁড়য়া গায়। 

নখাঘাতে রন্তু পড়ে ধুলা মাখে তায়॥ 6 

এমনি চলিল দেবা গগনমন্ডলে। 

জ্ঞানহত হৈয়া চান্দ আকাশ নিহালে৷ 

শশ্খচিলর্‌প দেবা ত্যজিয়া আকাশে। 

হংসরথে বিষহারি নিজবাসে হাসে॥ 

মহাজ্ঞান না হৈলে না হয় মোর বদ্ধ । ৯০. 

চীদবাণ্যা বলে মোর কিসে হব “সিদ্ধি 

নাড়া*নাড়া বলে সাধু সঘনে ভারতী । 

সাধুরে দেখিতে নাড়া আল্য শশগ্রগত ॥ 

সদাগর বলে নাড়া আমি নাহ জানি। 

মহাজ্ঞান লৈয়া গেল চেঙ্গমঁড় কানী॥ ১৫ 

নাড়া বলে আমি নাহি বলি সেই কালে। 

যখন আস্যাছে কানশী বকুলের তলে॥ 

তুমি সে জান না কিছু মনসার হট ॥ 

ভাল হৈল গেল তোমার মহাজ্ঞান জট ॥ j 

ক্ষেমানন্দ বলে যত মনসার মায়া । ২০ ॥ 

কর গো করুশামরণী নারকেরে দয়া... | 
: হি সক 





সাধ্দ হারাইয়া জ্ঞান প্রথমে যোগের ধ্যান 
ভাঙ্গে যেন ভাবিনশী দেখিয়া ॥ 

প্রকারে প্রবন্ধ-কাঁর দেবী জয়াবিষহার 
গেল তার মহাজ্ঞান লৈয়া॥ 6 

উপায় বলহ নাড়া মহাজ্ঞান হই ছাড়া 
মুখে আর না নিঃসরে কথা। 

চেঙ্গমাঁড় কানশী বেটী জগতমোিনশী নটী 
মায়া পাত্যা আস্যাছিল এথা ॥ 


যারে হানে মোহবাণ তার হরে মহাজ্জান ৯০ 
আম কিছু না জানি বিশেষ । 
মোর মহাজ্ঞান লৈয়া শঙ্খচিলরূপ হৈয়া 


পালা গিয়া আপনার দেশ ॥ 
কি বুদ্ধি করব আর নাহি দেখি প্রাতকার 
মনসা লাগিল মোর হটে। ১৫ 


সেই মহাজ্ঞান নদ দগধ আমার তন 
হতাশে যেন বুক ফাটে ॥ 
মহাজ্ঞান হতসার হৈল সভ অন্ধকার 


তেন মত মোর কলেবর। 

এই হির"নয়শী আজে লক্জা পাত্য লোকমাঝে ২০ 
সকাতরে বলে সদাগর॥ 

জ্ঞানহত পুরুষের কোন কাৰ্য্য জশবনের 
জ্ঞান না থাকিলে হয় অন্ধ। 

মনে যার জ্ঞান থাকে সেই সে সকল দেখে 
িচারিয়া কহে ভালমন্দ |. ২৫ 
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৮০ 


মনসা-মঙ্গল 

জ্ঞান হৈলে হয় ধৰ্ম্ম অসাধ্য না রহে কর্ম্ম 
জ্ঞানে ব্রহ্ম নিরুপণ হয়। 

হেন জ্ঞান দয়াবান্‌ হৈরা নিল মোর প্রাণ 
দিয়াছিল হৈয়া সদয় ॥ 

মোর জ্ঞান চুরি করি দেবী জয়াববহার 
পলাইয়া কত দুরে যায়। 


এড়িয়া হে*তালের বাঁড় ভাল গেল চেঙ্গমঁড় 


হতব্দদ্ধি করিয়া আমার ৷ 
শঙ্খাচল হৈয়া তাতে পলাইল গগগনপথে 
কতদূর দেখিতে না পাই ' 
হে'তালের বাড়ি বার কর মনসা বেটশীরে ধর 
আমি তার কাঁরব সাজাই ৷ 


এত বাল জ্ঞানহত গিষাদ ভাবিয়া কত 
কান্দে সাধ চান্দ অধিকারী ॥ 
হৃদয়ে আনন্দ হয় নাড়া গিয়া ধায়্যা কয় 


যেথা ছিল সনকা-সহন্দরণী ॥ 
সনকা কি কর ঘরে “সাধ্য প্‌নঃ বিভা করে 
তোমার দেখিয়া পাকা কেশ। 
শুন শুন সত্য কথা বৃদ্ধকালে তোর সতা 
নিয়া সাধ্য আস্যো নিজ দেশ ॥ 
আগে সাহেবানি দোলা আইসহ কর মেলা 
_“ আনিবারে স্বামী ও সতিনী। 
গিরচিল ক্ষেমানন্দ সনকা, করিতে দ্বন্দ 
ঘর হৈতে বার্যালা বাণ্যানী 


৯০. 


১৫ 


২০ 





(০, 


পাঁরিশিদ্ট ভা 
পয়ার 


নাড়ার বচনে রামা না হয় প্রতনীত॥ 
ভালমন্দ সমাচার জানিতে উচিত 
উন্মন্ত হৈয়া যায় কন্দলের সাজে । 
প্রভুর দুর্গত রামা দেখ্যা পড়ে লাজে।। 
কেন প্রাণনাথ তোমার বিপরীত বেশ। 
কে না হর্যা নিল তোমার সমপ্পিঙ্গল কেশা। 
সদাগর বলে রামা আমি নাহি জানি। 
মহাজ্ঞান লৈয়া গেল চেঙ্গমুঁড়ি কানশী॥ 
সনকা বলেন বাণ্যা গেলে ছারখারে। 
দেবতাসহিত বাদ কোন্‌ জনা করে ॥ 
দেবতার বচনে সকল হয় জয় 
দেবতার বৈরী চিরকাল নাহি রয়॥ 
যেই দেবতার হটে সেই হয় নাশ। 
অবধানে শুনহ প্‌রাণ-ইতিহাস ৷ 


৯০. 


১৫. 


২৫ 
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এতেক বুঝায় রামা 'সনকা বাণ্যানণী। 
সাধ বলে ক কারিব চেঙ্গমুড়ি কানা ॥ 
সদাগর বলে নাড়া শুন মোর বাণী৷ 
মহাজ্ঞান লৈয়া গেল চেঙ্গমুঁড় কানন) 
মহাজ্ঞান বিনে মোর না রহে পরাণ । 
বিপত্তির কালে নাড়া কর পাঁরত্রাণ ॥ 
শিব বিনে মহাজ্ঞান দিতে নাহি দাতা। 
ধন্বস্তরি জানে কিছন সে জ্ঞানের কথা ॥ 
শাঙ্খিনীনগরে আছে ধন্বস্তারি ভাই। 
তাহারে আনিতে পার তবে জ্ঞান পাই॥ 
তাহার সমান ওঝা নাহ ভ্রিভুবনে। 
হুক্কারে জায়ায় ওঝা ব্রহ্মার বচনে! 
সাধুর বিনতি দেখি চালল কিছ্কর। 
অবিলম্বে গেলা নাড়া শাঞ্খিনীনগর ৷ 
প্রণাম করিল গিয়া ওঝার চরণে । 


+ * + 


পাঠাইল চান্দবাণ্যা শুন শুন ওকা। 


*¥ 


১৫ 
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পডনরাপি আমি শিলা তারে দিব জ্ঞান। 
ছকুড়ি ছজন শিষ্য সাজ রে ঝাঁপান॥ 
গ্ৰর্বর বচনে শিষ্যগণ ঝাট সাজে। 
গাঁড় গিড়ি বিষম ঢোল ঘন ঘন বাজে৷ 
ধন্বস্তার ওঝা চলে চতুল্দেোল-মাকে। ৫ 
চোঁদিকে সকল শিষ্য ঝাঁপানের সাজে॥ 
যেখানে বসিয়াছে চান্দ হারায়্যা জ্ঞান। 
তথায় চলিল ওঝা লইয়া ঝাঁপান॥ 
ভুবনে ওঝার বোল বৃথা নাহি হয়। 
সাধুর সদনে শিয়া মহাজ্ঞান কয়॥ ১০. 
তৃণ কাষ্ঠ পায়্যা অগ্নি যেই মত জবলে। 
জ্যোঁত্ময় হৈয়া সাধ উঠে কুত্‌হলে॥ 
জ্ঞান পায়্যা চান্দবাণ্যা চারদিকে চায়। 
ওঝা ধন্বস্তারি তারে বার্তা যে সুধায়॥ 
ধন্বস্তার বলে সাধু কহ সমাচার । ১৫ 
কি কারণে হৈয়াছিলে কুবেশ-আকার ॥' 
এ বোল শুনিয়া সাধ বলে সত্য কথা ॥ 
ক্ষেমানন্দ বলে ক্ষমা কর জগতমাতা ॥ 


চান্দবাণ্যা বলে এত আমি নাহি জানি। 

মায়া পাত্যা আস্যাছিল চেঙ্গমুঁড় কানী ॥ ২০ 
মহাজ্ঞান পায়্যা সাধ হরাঁষিত মন। 

জ্ঞান পায়্যা চান্দবাণ্যা গেল নিকেতন॥ ৮ 
মনসা বলেন নেত কোন ব্দদ্ধি কার । 

প্দনরণ্পি জ্ঞান পাল্য চান্দ অধিকারী ॥ 


ভি 
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নেত বলে 'বষহাঁর যুক্তি মোর শুন । 
পবনের পুত্র হন্‌ ডাক দিয়া আন॥ 
এতেক শৃনিয়া মাতা মনসাকুমারশী। 
পবনের সৃত হন্‌ তারে স্মরণ কাঁর॥ 
শ্বনিয়া দেবীর ডাক যান হনুমান) 6 
দেবীর চরণে আসি কাঁরল প্রণাম 
মনসা বলেন শুন বীর হনমান্‌ ৷ 
চান্দের বাড়ীতে আছে লাখরার বন॥ 
ভাঙ্গিয়া লাখরা বাপ মোর রাখ বাদ। 
হের আস্য হনমান্‌ ধরহ প্রসাদ ৯০ 
হন্‌রে প্রসাদ দিয়া বলে তার তরে। 
অবিলম্বে যাহ তুমি চান্দের নগরে 
পরীর উত্তরদিকে দশীি সরোবর ॥ 
অনেক লাখরা সেই রক্সযাছে বিস্তর ॥ 
নানারঙ্গ বৃক্ষ সেই ধরে ফুল ফল। ৯৫ 
আমার বচনে বাপ ভাঙ্গবে সকল ॥ 
প্রণাম করিয়া বীর করিল গমন॥ 
দেখল উত্তম তথা লাখরার বন॥ 
চান্দের লাখরা দেশি বীর হনমান্‌। 
প্রথমে তালের গাছ উপাড়্যা ফেলান॥ ২০ 
আয় কাঁঠাল লাফ দিয়া ভাঙ্গিল সকল। 
সারি সারি নারিকেল গয়া িনাশে সকল ॥ 
কতনা জামিরগাছ ভাঙ্গল সকালি। 
বনী ভাঙ্গিয়া জামের গাছ শ্রীরাম-কদলনী ॥ 
ভাঙ্গিয়া মান্দারি গাছ উপাড়িল কলা। - ২ - 
_ফুরলের বাগান বার দেখিবারে পাল্যা॥। 





জুই যথা আদি কার আমলা রঙ্গন। 
কুন্দ কুমদ আর পলাশ কাঞ্চন ৷ 
বাক্‌সনা কেতকণী জবা চামেলি শিউলি । 
নাগেশ্বর শ্‌লপুষ্প ভাঙ্গিল সকল ॥ 
ভাঙ্গিল মাধবীলতা আর গন্ধরাজ । 
পাঁরিজাত ছিল যত দেবতাসমাজ ॥ 
বক্ষ-আদি নানাজাতি তাহে ছিল যত৷ 
নিমিষে লাখরা বনস্ছল হৈল হত।॥ 
লাখরা ভাঙ্গিয়া গেলা বীর হনমান্‌ ৷ 
তাহা দেখি চান্দবাণ্যার উড়িল পরাণ 
লাখরা ভাঙ্গিয়া মোর গেল কোন্‌ জনে। 
দেখিলে তাহারে আজি বধিতাম প্রাণে॥ 
লাখরা দেখিয়া সাধ দুঃখিত অন্তরে ॥ 
বশীর হনুমান গেল দেবার গোচরে | 
দেবীরে প্রণাম কার বীর হনমানূ॥ 
ক্ষেমানন্দ বলে কর নায়কে কল্যাণ ॥ 


১৫ 
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ওঝার সাজন বিষাণ বাজন 


কারি হড় মড় আলা বড় ঝড় 


৪৬১, 


১৫ 


২০ 


২৫ 


ডোমনীর বচন শুনিয়া মহেশ্বর । 
ত্বারত গমনে উঠে নৌকার উপর॥ ¢ 

খেয়া দেয় ডোমনণী যে ধাঁরয়া কাড়ার। 
সাঁতারিয়া বৃষগোট্যা নদশ হৈল "পার 
ডোমনীর রূপ দেখি আঁত বিলক্ষণ। 
কামভাবে মহাদেবের স্থির নহে মন॥ 
“শিব বলে ডোষনী লো তুমি মোর সই। . ১০ 
আজি কেন তোমার পাঁতরে দেখ নাই॥ " 
ডোমন' বলে মোর ডোম গিয়াছে গাঁওয়ালে। 
একাকিনশী খেয়া দেই এই ঘাট-কুলে॥ _ 
ডোমনীর বোলে শিব পরম কৌতুক । 
চোরে ধন পাইলে যেন মনে হয় সংশ্খ॥ ৯৫ 
কাড়া ধরি ডোমনশর যে বৈঠা বায় লাসে। 

৮ ॥ ক্ষণে ক্ষণে ভোমনণর গায়ের কাপড় খসে॥ ্ 

রথ ভুবনমোহন দুই কুচের গঠন ॥ 








ডোমনশ বলে দাড়ি চুল পাকাইলে কেনে ॥ 
আপনার বোল বুড়া না বুঝ আশ্পানে ॥ 
বানরের মুখে যেন কঝুনা নারিকেল । 
কাকের মুখেতে যেন পাকা িজ্বফল ॥ 
আমি ভর-যুবতশ যে তুমি বৃদ্ধ বুড়া। 
দক্তহশন বাঘে যেন কামড়ায় মড়া॥ 
বয়স কালে যে করেছ সেই লয় মনে। 
প্‌ন্বকেথা কহ বুড়া নির্লজ্জ কারণে॥ 
শিব বলে বুড়া কথা না কহ ডোমনস। 
বুড়ার গা বুড় নয় পরশিলে যে জানি॥ 
চারি যুগের বড় আমি বাশ্ধিয়াছি সার। 
সমরে পশিলে জানি বুড়ার গা বুড়ার ॥ 
হাসিয়া ডোমের নারণ বৈঠা বায় লাসে। 
ক্ষণে ক্ষণে ডোমনণর গায়ের কাপড় খসে ॥ 
ডোমনশী বলয়ে শিব কড়ার ভিখারণী। 
কি দিয়া করিবে বশ পরের সুন্দরী ॥ 
শিব বলে খেয়া দিয়া পাও যত কাঁড় । 
তাহার শ্বিগৃণ কড়ি লহ লেখা করি॥ 
কালি প্রভাতে যাইব কুবেরনগরে। 
ভিক্ষা কার যত পাই আনি দিব তোরে॥ 
ডোমনশ বলয়ে মোর হইল ভরসা । 
ভিক্ষা কাঁরয়া মোর প্‌রাইবে আশা॥ 
একে ত ভাঙ্গড় শিব কিছু নাহি জ্ঞান । 
মনে ভাব আমা হতে তুমি জ্ঞানবান্‌॥ 
শিব বলে কেনে তুমি বলহ নিষ্ঠুর ॥ 
তোর পারহাসে মোর হিয়া যায় দ্‌র॥ 
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_ এই কথা কব ‘গিয়া ব্রহ্মার বিদিত। 





হাসয়ে ডোষনী শনি শিবের বচন) 

আস্তে ব্যন্তে নৌকা ঘাটে চাপাইল তখন 

লড় দিয়া গিয়া শিব ভোমনীর ঘরে। 

খাবা দিয়া ধরে শিব ডোমনশীর করে॥ 

বড় করি ডোমন যে চীৎকার করে । 
এখানে পড়শশ নাহি সাক্ষী করি কারে॥ 

যদি মোর ডোম আনিস লাগ পায় তোর । 

তবে সে পাইবা বুড়া প্রতিফল এর॥ 

তোমারে কাটিয়া আজি ফেলিবেক গাঁড় ॥ 

বৃষ গোটা বেচিয়া লইবে খেয়া-কাঁড়॥ ৯০. 


“কামে হতচিত্ত শিব অন্য নাহ মন। 
_ হাতে ধার ডোমনশকে দিল আলিঙ্গন ॥ 


পদ্পমধ খাইয়া যেন ভ্রমর পাঁড়লা। 

এই মতে মহাদেব ভুঞ্জে রাঁতকলা॥ 
রাতি ভুঞ্জি মহাদেব হৈল হরখিত। ১৫ . 
চস্ডী বলে এই, ক্ষণে কারব লগ্জিত॥ রর 
আপনার নিজ ম্যার্ভ ধারিলা ভবানশী। 

লক্জিত হইলা দেখে দেব শ্‌লপাণি॥ . 
ভাগ্যে যে আপিন ডোমনশ-রংপে ধাঁর। ১ 
তেকারণে জাতি রক্ষা হৈল ব্রিপূরারি॥ ২০ bl 







ডোমের কুমারশ দেখি মি যায় চিত॥ 
শিব বলে শন চন্ডনী বচন যে আমা। 
না জনিয়া কৈনু দোষ মোরে কর ক্ষমা॥ 
ধৈৰ্য্য খাঁর থাক গিয়া দিন দুই চারি। 





© 
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এতেক শ্‌নিয়া চন্ডা হইল অন্তর। 
কমলবনেতে শিব গেলা একেশ্বর॥ 
বনচর পশহপক্ষী চরে সব বনে। 
কেলি কুত্‌হল করে নারী লৈয়া সনে॥ 
তাহা দেখি মহাদেব লাগে বলিবারে। 
অকারণে চন্ডিকারে ছাড়ি আইন ঘরে ॥ 
চল্ডিকা জানিল তাহা ধ্যানমগ্ন হইয়া॥ 
কালদহ-তণরে রৈলা িল্ববৃক্ষ হৈয়া ॥ 
দৈবের নির্বন্ধ কর্ম্ম কে খন্ডাতে পারে । 
কালশদহের তীরে শিব মিলিল সত্বরে॥ 
কাঁহছে কেতকাদাস মনের সানল্দ । 
নেতার জনম রচে কারি পদবন্দ ॥ 


৯০. 


৪ 
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রাজাকে ভেটিয়া তবে চান্দসদাগরে । 

একে একে ভেউ সব রাখল গোচরে॥ 

রাজার চাঁরর দেশি চান্দ হষ্টমন । 

িব্বোধ বর্বর প্রায় যত আচরণ . 6 
অতি স্থল দার্ঘকায় এক এক জন। 

রাজা চক্ষু অধর পাকায় ঘনে ঘন॥ 

কেশ দাঁড় গোঁফ দেখ বরণ পিঙ্গল ॥ 

প্ঢরাণা গোহাড় যেন দশন ধবল॥ 

দোঁখিয়া বিকৃতি-সঙ্জা বর্বর প্রকৃতি । ৯০ ৯ 
মনে মনে ভাবে চন্দ্রধর মহামতি ৷ 

যদি মোরে কৃপা করে ভবানণী শঞ্কর। 

অবশ্য পাইব ধন ভাড়িয়া বন্ব'র॥ 

রাজা বলে কেবা তুমি কোন্‌ দেশে ঘর। 

কোন্‌ হেতু আসিয়াছ আমার সহর॥ ১৫ 
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শ্নিয়া তোমার নাম হ'রিষ অন্তর 

বহনমূল্য নানা বস্তু এনেছি বিস্তর ॥ 

এত বাঁল ফল মূল আর গুলা পান। 

একে একে রাখি করে গুণের বাখান॥ 

চোরা যেন নাহি শুনে ধন্মের কাঁহনী। 6. 
কিছু নাহি মানে রাজা স্মারি পদ্মাবাণণী ॥ 

স্বপ্পে দেখে আসিয়াছে বিষ খাওয়াইতে ॥ 

সাঁব বস্তু বিষময় ভাবিলেক চিতে ॥ 

রাজা বলে নরমুন্ডপ্রায় কিবা ওটা ৷ 

সাধু বলে সুমধুর নারকেল গোটা | ৯০ 
স্বাদ বলকারণী ইহা দেবভোগ্য ফল। 

ভিতরে সুমিষ্ট শাঁস স্মধুর জল ॥ 

রাজা বলে িষফল আম বাসি মনে। 

একটা খাওয়াও কাকে মম বিদ্যমানে॥ 

সাধু দেয় নারিকেল এক বেটার হাতে৷ ১৫ 
সুমিষ্ট করিয়া জ্ঞান কামড়ায় দাঁতে ॥ 

যত কামড়ায় তত লাগে উৎপাত ॥ 

কামড়ের চোটে ভাঙ্গে গোটা তিন দাঁত 

হাঁ করিয়া রহে বেটা করয়ে চীৎকার ৷ 

সভাসদ্‌ যত সবে করে হাহাকার ২০ 
আর বেটা পান খেতে বেশী খায় চুন। 

মুখ পৃড়ি গেল তার বলে কৈল খুন ॥ 

নাহিক অভ্যাস কভু মুখে লাগে ঝাল। 

খরচুনে রক্রবর্ণ মুখে পড়ে লাল॥ 


_ সভাজন মনে ভাবে র্‌ধির-বমন ৷ * "২৫ 


বিষ খেয়ে হৈল ব্যাঝ নিশ্চয় মরণ 
0. P. 88—58 











মনসা-মঙ্গল 


আর বেটা চিবাইল তামাকের পাতা । 

লাল শ্গাল নেশা লাগ ঘুরে গেল মাথা॥ 
বেহনস হইয়া পড়ে ধরণীর তল। 

দেখিয়া ব্যাপার রাজা হইল বিকল 

সাধরে বাঁধিতে রাজা কারিল হুকুম । রি 
ধর ধর মার মার পড়ি গেল ধুম ॥ 

কেহ বস্ ধার টানে কেহ মারে কল। 

কেহ তাজ কাঁড় নিয়ে হাসে খিল িল॥ 

কেহ মারে লাখি গ'তা কেহবা চাপড় । 

মারধর খেয়ে সাধ হইল ফাঁপর॥ ৯০ 
সঙ্গেতে সাধুর লোক আছিলেক যারা। 

তাড়া খেয়ে ডিঙ্গা পানে লড় দিল তারা॥ 

হাতে দাঁড় দিয়া সবে সদাগরে বাহ্ধে। 

কোথায় শিব-শশ্করাী বলি সাধ কান্দে॥ 

সাধ্বরে লইয়া সবে টানাটানি করে। ১৫ 
টানিয়া করিল বন্দী কারাগার-ঘরে ॥ 

এই মতে পদ্মাবতা "করিয়া বণ্টনা। ই 
করাইলা সদাগরে এতেক লাঞ্ছনা ৷ vf 
চান্দের হৃদয়ে বড় লাগিল তরাস। 

মনসা-চরণে গায় ক্ষেমানন্দ দাস ॥ ২০ 











_ পরিশিষ্ট “জ” 
লক্ষ্মীর বন্দনা 


পয়ার 


অযোনি-সস্ভবা লক্ষী রক্ষার জননী । 
তোমার চরণ বান্দি যোড় কার পাঁণ॥ 
যখন প্রলয় হাঁর অনন্ত-শয়নে'। 
তাহার উদরে লক্ষী ছিলা ত্রিভুবনে॥ 
অনল গরল আদি কুস্তশর মকর । 
কত রত্ন ছিল সেই সমুদ্র-ভিতর॥ 
তুমি গো পরম র1্র সকল সংসারে । 
তুমি কন্যা হৈতে রক্াকর বলি তারে॥ 
ধন জন জীবন যৌবন নিকেতন । 
পদাঁত বারণ বাজী রক্স-িংহাসন ॥ 

- তোমায় চণ্ডলা লক্ষী বলে যেই জনে। 
তোমার মাহিমা সেই. কিছু নাহ জানে ॥ 
ছাড় গো তান মাতা তার দোষ দোখি। 
শিশ্দশোষী পুরুষে রাখ চিরকাল সৃখাী ৷ 
যে জন পন্ডিত মাগো সেই গুশধাম ৷ 
যার আশ্রমে মাগো তোমার বিশ্রাম ॥ 
লক্ষন্রীহীন প্র কুট্ব-গৃহে যায় । 
দরে থাকুক জলাপিশীড় সম্ভাষ না পায় 
লক্ষযীছাড়া পুরুষ যাঁদ কহে ভাল কথা। 


৯০. 


১৫ 


২০ 


বলে কোথা হৈতে এ আপদ মর্তে আইল হেথা ॥ 








দুরূহ শব্দ-সুচী 


[প্রতোক শব্দের পার্ত্বে লিখিত সংখ্যার বামের অগ্ক, এ শব্দ যে পচ্ঠোর আছে, সেই 


পক্ঠো নির্দেশ 


কাঁরতেছে। ভাইনের অগ্ক পংক্তি জ্ঞাপক। আ.* = আরবশী, 


ওঃ= গড়িয়া, প্রা” প্রাকৃত, ফা* = ফাসণী', সং = সংস্কৃত, হি” = হিন্দী ।]1 


অংস ২২। ৯৬--স্কন্ধ, 

পা্ঠদেশ। 

অকীর্ত ৭৩। ২৬- মিথ্যা, অজানা, 

যাহা কখনও কশীর্তত হয় নাই। 
৬৭।১৫-সং আখেটক, 

আখেটশ, ব্যাধ, শিকারী, ফাল্দ, 


এস্থলে 


অক্ষেমা ২১১ ২৩--িটাখিটে মেজাজ, 
অধৈযা। 

অচল ১৩৪ । ৫-পাহাড়। 

আঁচিরাৎ *.১০৯ ৷ ২৪-শাঁয়, আবিলম্বে, 
এ হলে চরজনবী হও। 

অনক্গ ২৯৯। ৯২--মদন, কন্দৰ্প । 

অনশত 9০1 ১৪--নাতাবিরক্ধ, অন্যায়- 
কার্যা। 

অনেলে ১৩৭ ৷ ৫; ২৯৪।৯- প্রভাবে 


অনুগ্রহে, কপায়। পু 

অনভবা ১৩৮। ২ বলীয়ান, 
প্রভাবয্‌ক্ত। 

অনভবে ১৩১। ১১-প্রভাবে, মাহায্মো। 

অননুভাবে ৯৪৭ । ২৪-স্পর্শমাত, 
ইসারায়। 


অন্তর হইল ৩১০।৪-দূরে গেল। 
অন্তরাপত্য ৩৪২ ৯--গ্তবতণী। 


আঁপাক্ষত ১৭২।১৭-অপেক্ষিত, যে 
অপেক্ষা কাঁররা আছে, দরদশী॥ 

অবধান ৩৮২। ২৫- শ্রবগ। 

অবনী ৩৭০ । ৯৭-পগিব, ভূমি । 

অবশ 5৫। ১৫__অবয়ব, আকৃতি ৷ 


অবলদ্ব ২৬ । ৩--আশ্রযন্থান, আশ্রয় 
করা। 

আঁবচ্ছেদে পড়ে ৩৪৯) ৪--আঁবরাম 
পাঁড়তে থাকে। হু 


আঁবিনাশশী :৩০৬। ৬-যাহা বিনষ্ট হয় 
নাই, টাটকা, তাজা। 
আঁববাঁহ ৮৩ ।৯৮--অনডড়া, আবিব্যাহতা, 
ভাহাটে_আবিতা। 

অভিধান ৪৩২) ৬- ইচ্ছা, নিন্দেশি। 
আঁরাগ্ট ৩৮৩। ৫_পীবপদ ॥ 

অলাভ ১৮২ ২৭-অপ্াপ্তি, ক্ষতি। 
অশক্য ৬৯1৮7; ২২৯ ২২-অসাধা, 
অপারগ, অক্ষম। হ্‌ 
অসকাল ৪9৩1 ৩--সচ্া, অপরাহ। 

অসপ্র ২২ ৯-অ + সপ্ত, অউন, কম; 
সপ্ত_সাত, অর্থ ছয়, ষণ্ঠ। 

অসম্বর ১৫.।১৬-_অন্তাবিশেষ, যাহা 
একবার '্নাক্ষপ্ত হইলে আর সংবরণ 
করা যায় না। 

আন্তি ১৪৮ ২৪-আস্থি, হাড়, কহ্কাল। Pe 
আহি ১৯৬ ২২-সৰ্প। 














৪৬২ 
চি 
আউদড় ২২১ ৷ ২২__অনাবৃত, 
আজুখালহ। 
আউল্যা এ) ১-আউদলিয়া, সহজিয়া 


বৈফবদের একটি সম্প্রদায়, আউল, 
বাউল, সাই, দরবেশ-_এই চাঁ শান্যার 
অন্যতম । 

আও ২২৮।৫-_লৃতন, আনকোরা । 
আকুপাকু  ৩৫৪। ৩- বাস্তসমস্তভাবে, 
উৎকণ্ঠা, কাতরতা। 

আখণ্ড ১৭৯ ১৮-অখপ্ড, গোটা, 
অভগ্গ। 

আখ ৩৫৬ ।৯৮-ইন্দর, মক । 

আখেটির ২০২ ৯-ব্যাধ, পাশ্ষি- 
[শিকারণী। 

আগল ১৭২.।১-_আকর, আগার 

আগিয়াড় ১৬৬। ১৫__ আগেকার । 

আগর ২৭২। ৯১- আগ্রহ, বাগ্রতা। 

আচাম্বিতে ১৩) ১১_ হঠাৎ, অকস্মাৎ। 

আচির পাঁচির ৪০৫ । ১২--গ্‌হমধান্থ 
শ্রাচশীর॥ 

আটকুড়া ২২৭ ৷ ২২-পডত্ৰকন্যাহশীন, 
নিৰ্বংশ, গালিবিশেষ। 

আটান ৬৬ । ১৪-দড়বন্ধনী। 

আঠা ২০২। ১২-লেইএর মত জোড়া 
দিবার জনিব। * 

আড়ী ২০০। ২৪-_খান্যাদ্দি শস্োর 
পারিমাপ, এক আড়ী ধান প্রায় 9 মণ। 
আড়ুর 9।১৪-_মোদিনশপুর জেলার 
খাটাল মহকুমার চশ্্রকোণার নিকটবন্ত 
কাক্মণভূমি পরায় অবস্থিত একটি 
গ্রান। এই গ্রামে বৈদানরঘাশাবের, ম- 
মান্দর এখনও আছে । পাত্রে বহু 
লোক এখানে রোগম্যাক্ি কামনায় ধলা 
দিদা পাড়া াকিত। 2 


মনসা-মঙ্গল 


আন ৯৩৬। ২৪--অনাথা, অনামত। 
আনকাল ৯৪৪ ১৬--সঅস্ধ ও কালা, বে 
চোখে দেখে না এবং কানেও শুনে না। 
আনল ৩১। ১২-অনল, আগ । 

আনম্ট ৩৮৬ ৷ ১৭-সতাঁতব। 

আন্যাঁছল ২৬৯ ৷ ৫-আননয়াছিল। 
আস্ত ৩২ ১৩-আত্মায়, বন্ধু ৷ 

আব ও ৮। ৬--আবয়ব,. আকৃতি । 
আব্ত্ত ৩৪৮ । ১৯-মেঘাখিপতি 
চুষ্টয়ের অন্যতম । 

আবাস্তর ৩৩৬) ৯২- বসান, কাঁহা, 
হাতিহাস। 

আনহুর ১৫০1 ৭--অফুরন্ত । 


আমাল ০২৬1৪ আতপতপডুল, 
আলোচাল॥ 

আরাতি ২০। ৯০-নিষ্দেশ, আদরযকর- 
আজ্ঞা, আগ্রহ । - 


আরাফ রত ১৩৪। ২২--অৱস্ধন পালন 
করা । অৱস্ধনের পত্বেিদলের রাঙ্গা 
ভাততৱকাঁর প্রভাতি স্বারা সেইদিন 
জব মনসাকে ভোগ দেওয়া হয় এবং 
ও বাঁসিভাত সকলে ভোজন.করে। 
আলা ৩১৭। ৭--আঁসল। 

আল্যায় ২৭০। ২_আল্লাঁয়িত হয়, 
এলাইয়া বাঁধন খ্বালয়া যায়। 

আশয় ৬৪) ২০--আশা, কআকাগক্ষা। 
আশা; আশাবাড়ি ১৪৭) ১২; ১৫২1৩ 
_আশা-দণ্ড, যোগণী ও যোগিনশীরা যে 
যোগপট বাবহার করেন। 
আসর ৩৬২। ২০--সভা। 
আসোক্ার ৯৬৮ ৷ ১১--আন, 
সওয়ার । 


আরোহণী, 


ই 
ইসষবগলা ৩৬৬ । ২--আশেরগাঁট। = 











ড 
উকাল ২৩০। ১--উখা, আন্মিকশা। 
উগ্রচিত ১৪৪ । ১৫-_আস্ষির চিন্ত। 
উড় ১০৯ । ১৩-_ওড়, জবাফুল। 
উতরোলি ২৪০ । ৯৭-বিহুল, 
উৎকাণ্ঠিত। x 
উতারে ৯৭২ । ৩-_খ্লিয়া, নানাইরা। 
উদ্দাম ২৮ ৷ ৮--অনাব্যত, খোলা । 
উদ্‌খলে ১১৪ ১৪--কাষ্ঠানাশ্মত পাত- 
বিশেষ, ধান্য হইতে চাউল করিবার 
বন্য । 
উপপ্রলয় ১৫৪ ১০--খণ্ডপ্রলয়। 
উপেখি ৩৮৩ । ৩-উপেক্ষা বা অবহেলা 
করিয়া । 
উভরড়ে 9০ ২১--অতিছৃত, মহাবেগে । 
উত্তরায়. ২৫৯ ৯-চাঁৎকার  কাঁরয়া, 
উচ্চরব কাঁরয়া । 
উদ্ধ ৯৪৭৯০: ৯৭৬ ।১১-সং উদ্ধ, 


প্রাণ উভ, হি* উভ, গুজরাট উদ, 


দণ্ডায়মান, খাড়া; উচু, উচ্চ করিয়া । 
উদ্ধুৱড়ে ৯৮। ৭_ উন্া্থাসে । 

উভভে ৩৯০। ৮--উড়িয়া যায়, অস্তধান 
হয়। 

উল ৩৫১। ২১-মেষাদির লোম, পশমণ 
ডালিয়া ২৭০ । ২৭-নামিয়া, অবতরণ 
ফারিয়া । 

উল্‌প ১৭ ১০-উল্‌ক, পেচক। 

* উলে ২৯৭। ২--নামে, অপসূত হয়। 


ভি 
উন; উন ১৭২।১৯১ ১৭৩। ১৯--কম 
ন্যান। 
উর ১০৯1 উর, এক্ছলে পদ । 


৪৬৩ 


“ 
একাইয়া ১৩ ১৪-এগিয়ে, অগ্রসর 
হইয়া । 

একুস্যা ৫৮ । ২৩-সনবজাত শিশুর ২১ 
দিবসে করণীয় সংস্কার । 

এড়ালা ৩৪৫ ॥ ৫--এড়াইয়া, পার হইয়া 
গেল। 

এঁড়িতে ২১৪। ১২ ত্যাগ কারিতে। 
এড়ে ৯১।২-সং ইড়্‌ শাতু ক্ষেপে, 
নিক্ষেপ করে। 


ও 

৯৩৪ ১৯৮-বিযবৈদা, সপাবয- 
॥ 

ওর ২০।১৫-সাঁমা, শেষ। 


কা 


ও 
বধের ডালা ২৪৩ । ৬--বরণের ডালা, 
যাহাতে সব্বো্াপি, হারদ্রাদি থাকে। 


ক 
কক্ষা ১২২১২; ৯৩২।১৪- 
প্রতিযোগিতা, যুদ্ধ; যুদ্ধের প্রবত্তি। 
ক’ক ৩৮। ১৩__কাকশক্ষণী। 
কলিয়া  ৯০৮। ২_-হি* 
মন্দ'ন করা, প্রক্ষালন করা। 
কটক ১১১।১৮_১সনা। - 
কড়মাড় ৯৫। ২৩ দন্তে দন্ত ঘর্ষপের 
শন্দ। 

কড়ার ২৬৯। ২৯--এককড়া মলোর । 
কড়যারাঁড়ী ২৬৭ ॥ ২১-_অল্পবয়সে কন্যা- 
কালে যে বিধবা হইয়াছে । 


কুচলানা, 


ভাঁরল ১৪০ ।_ উদয় হইল, অবতরণ সাত বরযাতি ২৪০১৯৪- কন্যা 


হইল। 


ও বরযাত্রী 
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কন্দলের 88৫1 ৪-__কোল্দল বা কগড়ার। 
কাঁপলার ১৫.। ১৩-_ কামধেনর, সকৃৎ- 
শসৃতা দুকধবতী দেবগাভী। 

কয়্যাছ ৩৭৬ ।৩-কহিয়াছ । 

করপ্া ৫।১৬-করেন; কুরঙ্গের পৃষ্ঠে 
বায়নদেবতা প্রলয় করেন। . 

কারিম ৩০৯।১৯_ কাঁরব। 

কলবল ৯৬ । ২১-_বহুজনেন কণ্ঠরব 
জনিত গণ্ডগোল, অস্ফুট ধনি, 
গোলমাল ৷ 

ক্ৰলাচোপা ৩৫৭ । ২৪-কলার খোসা । 
কিলান্্র ৪৩০ ৷ ১৬--নবকলেবর । 
কলাভেদ ৩২৯ । ১৭--কলা-অংশ, অংশ- 
মাত ভেদ, নচেৎ সবই (এস্থলে দেবা) 
এক । 

কাউর ১৭৯) ৬__কামরপে, . কামাখ্যা 
পাঠের নামান্তর, মন্যের সিদ্ধিলাভের 
আশায় সেখানে যায়। 

কাঁকালি ৩৬৩) ১-সং 
কোমর, কটি । 

কাঁচড়া ২৮৬ ৷ ১৩--বনা_ লতানে শাক, 
রাঢ়ে আম ঢোলাপপাতা, ফুল ন'লবর্ণ' 
একটু ময়লাটে। 

কাঁচলি ৬৭ ৷ ৩--নাৱাঁর  বক্ষ-আবরক 
পাঁরচ্ছদ, শ্তনাচ্ছাদক বল্য। 

কাঁজ্জি ২৯১।১২-_আমানি, বাসি 
ভিঞ্জেভাতের চুকা জল। 

কাড়া ৫৪ ২৪-সং কটাহ, বাদাযন্ত- 
বিশেষ, ঢকা । 

কাড়ার ৪৬৯.।৬-_কাল্ডার, বৈঠা । 
কাঁড়ছে ৬৯।৩--ভাকিতেছে । 
কাঁড়তে ৪০২ ২০--পাঁরষ্কার কারিতে। 


কচ্কালিকা, 





মনসা-মঙ্গল 


কানি ১৯৮। ৮-বন্তখণ্ড। 

কান্দেত ৩১০। ১৩ ক্রন্দন করে। 

কামজাত ১০৯।৬- কামতনয়, অনিরুদ্ধ । 

কামান ৯৭ । ২২_ইত Cannon. 
শতঘী। 

৬৩ ।৯৭-হ* কামেরা, 
কারিগর, মজুর, শ্রাহট্রে-কামলা, দেব- 
শিল্পশী, বিশ্বকস্মণ। 

কালাদি ১৯৪১ ৷ ১৮__কালা + আদি, কৃষ্ণ 
ও তাঁহার বয়সাগণ। 


কালিনী ৩৪ । ২৮ আঁতদডচখদাতা, 
সংযা। 
কাঁলয়াবিছাঁতি ২৪৩। ১৪ কালরঙ্গের 


ক্ষন বনাগাছ, বর বশগীকরণের জনা। 
বাবন্ৃত হয় 

কাসর ৯২।৩-_কাংস-নিশ্মতি বাদা- 
বিশেষ, বড় কাঁসশী। 

দকিয়াপপাতা ২০৫ । ২__কেতক্ষাচ্ছের 
পাতা। 

কিরুয়াল ৩৯০। ৯২-_কেরোয়াল, দাঁড়, 
বৈঠা। 


কালিয়া ৩৭৯ ৷ ১০-কিলাইয়া, 
মাত করিযা। 

কর, কুমার ৮০।১৬, ৬৫।২-সং 
কুমার, প্‌ত, রাজপুত । 


কুচি ২৯১ ৯-খণ্ড। 
কুজরকেতু ৬৩। ৭- ইন্দ্র, যাহার কেতনে 
কুক্জর (হস্তী = এরাবত)_চিহ্ন, তুল” -. 
ব্ষেকেত্ু = মহাদেব 

কড়া .০৯২.। ৯৮ কুকের, আচ্ছাদন। 

তল ঈগলপক্ষী। 

লাগ 








দুরুহশব্দ-সডশ 


কান্তবাসা ৬৯ । ৯৩-মহাদেব, কুত্তি = 
মুগাদির চম্মা। 

কোচা ৯০। ৯৭-_অস্তবিশেষ। 

কেত ১৪৫ ১__কেতকীকুমারণী, মনসা । 

কেতু ১০৫ ৯৯_ উৎপাত, শতৃতা। 
কেনি ১৫০।৩-_কেন, কিসের জনা। 


কেমতে ২৬৩ । ৯২_কেমনে, কি 
শ্রকারে। 
কেয়াপাতা ৪৩০ ।১০-_গলার হার, 


কেয়াপাতাচিহণাবশিক্ট । 

কেরআল ৩৪২। ২_নৌকার দাঁড় বা 
হাল। 

কেল্যা ৯৬২ ৷ ২_ কালিয়া, বিষ। 

কৈল ৩০। ২৩-করিল। 

কোগুর ৩৫৭ ২--কুমার পত্র । 
কোটাল ৮৭। ৭--সং কোট্টপাল, ফাং 
কোট:বাল, নগররক্ষক, প্রহরণী। 
কোনহ ১৫০ ৪--কোন। 

কোপ ৯২। ২২-সং জো । 

কোর :৪৩৬। ২০-কোল, ক্রোড়। 
কোওালি ১৫৪) ২৪-_গাণ্ডগ্গোলল, 
গোলমাল । 

ক্ষমা ২৯০। ৭--বিরাম, ক্ষান্ত দেওয়া। 
ক্ষেতরপাল ৫ ২১_দেবতার নাম, গ্রাম- 
বক্ষাকারণী দেবতা। 


ৰ 
শাড়ি ১৫৭।১৯০-খুস্‌কি, চৰ্ম্ম শুক্ক 
হইলে তাহাতে আঁচড় লাগিলে বা 
চুলকাইলে স্থেতবর্ণ ধূলার মত যাহা 
ফারিয়া পড়ে। 
_ খাডাভা ৪৩৯) ১৬-_অলঞ্কারের নাম। 
আদ ১৩৪। ২০__খই। 
খন্দ ৩৬৯ ২৬-রবিশস্যাদি ফসল 
খর ৮৯।৭-_তাঁক্ষ।। 
0. P. 88—59 
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খরতর, খরতারি, ্বরতর ৯৯৭ ॥ ২৩, 
৪1৯, - ৯৩৫।১৪_আতি প্রচণ্ড, 
কোপনা, প্রথা, উগ্রস্বতাবা। 

খাখার ১০৪॥৯_অপবাদ, 
অখ্যাতি । 

খালি ২৩৮ ৷ ৯৬__বরের চতুন্দেলি। 

খাঁড়া ৯২1 ৫--সং খপ, ও* খণ্ডা, হি” 
খাঁড়া, তরবারি । 

খাতো ১৭০। ২২-খাইতে। 

খানা ৯৯৮। ২--সং খাত, অলডপারসর 
খাল, গর্ত 

খানা ১৭৬ । ৮ উৎকৃষ্ট, উপাদেয় । 

সবা্গ ২।৯-লিখিবার জনা যাবত 
আবশ্যকীয় দ্রব্য রাখিবার পোকা, 
পেড় বা বাঁশের চোঙা। 

খ্াদিয়া ১৪০ ৷ ১১--অত্যন্ত ক্ষন 

খেউড় ৩৪৬। ২৪-_আক্সশীল সঙ্গীত- 
বিশেষ । 

খেউর ২১২। ২৬-ক্ষোরকম্ম'। 

খেদাড়িয়া ২৯৭ ৷ ৪--দ্‌র কারিয়া, 
তাড়াইয়া, খেদাইয়া । 

খেমখোল ২৩৮। ৬--বাদাষন্তবিশেষ ॥ 

খেয়াতি ৩৯৪। ১-_খ্যাতি, যশ। 

খেলাফত ১৪০।১১-খেলার সাথী, 
জীড়াসহচর । 

খোঁচা ৯৫ । ১৭-_অস্তরবিশেষ । 

খোর "১৮০ । ২১--ভোজা, খাবার। 

খোলাকুঁচি ১৫২। ৭৩+ কৃলকুচা, জল 
লইয়া মুখের ভিতর মাক্জন করিয়া 
ত্যাগ করা। 


কলগ্ক, 


গ 

গড় ৮৭। ৩- পলা, দরগা 

গড়াতে ৪০০।৯--ঘাস কািবার যন্ত, 
কান্দে) < 


ভি 


৪৬৬ মনসা-মঙগল 
গণে ৩৮।৯৯-দলে, সমে। প্রা ২৩৯।৯_ ক্ষেতরপাল দেবতার 
গক্ষমালে ৬৬।৪- সং্াক্ষমালায় । নাম। 


গমন ৩৫৬ । ২৪ আগমন, আসা। 
গমাগম ২৭০ ৷ ৩-বাওয়া আসা । 
গম্যা ৪১৬ ৷ ২১-_গষনাগমন পথ। 


গরগর . 9৩।৬-তাঁক্ষএ,  লক্লক্‌ 
কাঁরতেছে এমন দস্তাবাশিষ্ট । 
গভাপত ৩৪২ ১০--প্বকালে 


বপিকেরা দূরপ্রবাস যাতাকালে পঞ্জী 
গার্ভাবতা থাকিলে এ তথা ‘লিখিয়া 
দিয়া যাইতেন, কারণ ভাবিষাতে কেহ 
তাহাদের পর্নাজাত পত্কে শেন জারজ 
আখ্যা না দেয় । ২5১ ২ 
গভায়ণ ৮৬। ১৬--গত্তবতা। 

গহশীন ৯ । ৭--গভণীর। 

গাঁটেতে ৯৬৬) ৩--আঁচলে, গাঁট গ্রেস্থি) 
দিয়া বাঁধিয়া । 

গাঠার ১৯৬ ১-দড়কায়, সবল, 
নৌকার গাঁটে বা শেষ প্রান্তে যে থাকে, 
কপার 

গাবর  ১৯৬। ১-লৌজ্শীবশ,। নৌকার, 
দাঁড়ীমাল্লা। নৌকার গর্ভে (গলুই 
ছাড়া অংশ) বসিয়া যাহারা দাঁড় টানে । 
গায়েন ১।৬- প্রধান গায়ক। 
গালবাদো ২০৮। ২২--শিবপজায় 
শালবাদ। বমবম. করা [বাধি। 
শিড়িশিড়ি 8৪৭ । ৪--ঢোলবাদোর 
_ ঘবালের শব্দ। 
গিয়ানে ৪৩১। ২০- জ্ঞানে ॥ 





গুহ ১৫ । ২ফড়ানন, ক্রার্তক। 
শুখিনী জিনিয়া ৩৭৩।৯৮-_গৃখিনশ 


কানের সঙ্গে তুলনা করা কবিসলভ। 
গোছ ১৪২। ১২--সং গুচ্ছ, প্ছ অর্থে, 
শবমাভাষায় পাছাও বডকায়। 
গোড়ালির ২২৮। ৯৭--গঢল্ফ, পাদম্‌ল। 
গোখিকা ২৩৭ ।১৯৮-গোসাপ, এম্থলে 
গহেগোধা টিকাটাক । 
গোঁফে ৯৫ ৮-সং গ্ফে। 
গোয়াইয়া ০৯৬। ২০-_খাওয়া, গমন 
করা। 
গোরা 6 । ২৯--শন্জবর্ণ, গোঁরবর্ণ। 
গোঁসাই ৩২২ ৯৭--গোস্বামশী, ঠাকুর, 
প্রস্থ, ঈশ্বর 
গোহাঁর ৯৭৫। ২২-কাতর প্রার্থনা, 
মিনতি । 


ঘ 
ঘাট্যাল ২৭৬ । ১৮-ঘাটিয়াল, যে পার- 

খাটে থাকিয়া নদণী পার করাইয়া দেয়। 
ছায়া ২৯৩ । ২০--খংলিয়া, উন্মোচন . + 
কাঁরয়া 


ঘুরুনে ০ ।২২-ূশ হাওয়া বা চলতি 
কথায় ঘুল_ছঘলি বাতাস। 





চ 
চারত ২৮৪ ।১০-বাবহার । 
চাক 595) ৯০- চাকা, চচ্গ। 





দুর্হশব্দ-সূডী 


চাঙরিয়া ৯৭ ।১৯- দক্ষ, সুস্থ, সবল। 
চাচর ৩৯৪। ২৩_চগ্চল, কোঁচকান, 
ব্জ। 
চাচে ২৩২ ।১৭-ছাল বা বক্‌ ছেদন 
করিয়া মসথন করে। 

৬৬1২ সং চন্দ, প্রা” চন্দ, চাঁদ । 
চাপড় ১৭৭। ১৫ করতলের দ্বারা 
আঘাত, থাবড়া, সপদিষ্টের বিষ 
লামাইবার একপ্রকার মুদ্রা । ওকারা 
রোগণীর পূষ্ঠে চপেটাঘাত কাঁরয়া বিষ 
নামাইয়া দেয়। 
চামাল ১৪৪। ৯৫-ভণ্যল। 
চিকুর ১৯৬ । ৭--বিদা্ৎ। 
চিন ৮৩।৯৮-সং চি, প্রাৎ চিন, 


ধচয়হে ৩৮1২৯ বাঁচহে, সঙ্গীত 
হ্ঞ। 
৩৮ ১৭- চাইয়া, 
করিয়া, লিঙ্গ 
করিয়া। 
িরণচরপদন্ত  ২৯৫।৯০-_দাঁতগল 
চিরুণণীর দাঁড়ার ল্যায়॥ 
গিরল. ১৮৮। ১৭-_চেরাচেরা, দুফাক 
করা পাতা, দ্বিখণ্ডিত 


চিরা ১৩৪। ২০--উপবাস, অথ ভাত 
না রাধিয়া খই দই দিয়া ফলার কারিয়া 
থাকা। 

চুবানি ১৯৮। ১৮ ডূবিয়া যাওয়ার ফলে 
নাকে মুখে জল প্রবেশ করান। 

চেঙ্গর ১৪০। ১১-চাঙ্গড়া,  প্রগল্ভ, 
চপলমতি, যৌবনোদ্ধত ফুকা। 

চেড়ী ২১০। ৯৮-দাসী। 





৪৬৭ 


ছ 
ছাড়ি ৬২ ৯৮--সং ছল্লঁ, বা” ছ্বাল,। 
ছাই ৮০।১৯-_ ছায়া, প্রাতিবিদ্ব। 
ছাগ্ডাল ১০৯। ২২-ছেলে। 


ছাদ ১০১ ১৬- বাঁধো, বন্ধন কর। 

ছাদন ২৯।৪- বাঁধন, বেন্টন। 

ছাঁদনের দাঁড় ১০৯ ৯৩-_দহদ্ধ দোহন- 
কালে গাভাঁর পিছন পা যে দাঁড় দিয়া 
বাঁধা হয়। 

ছামানি ২৪৪ । ২_শৃভদ্‌ষ্টি, চাঁর- 
চক্ষের চাওয়াচাঁি। 

ছায়ালা ৩৪২ । ৪--ছাওয়াইল, আচ্ছাদন 
কাঁরল। 

হালা ১৬৩ ৷ ২৬-ছেলে। 


ছটান ৩০৯ । ১৮--রঙাবিরঙ. সাজ- 
সঙ্্জা। 

জর 
জগতশী ১২০। ৫-__সগ্তবতঃ জাগ্রত অর্থে 
ব্যবহৃত, অনসা। 


জটা ঠাকুরাণী ৫1 ২৪-দাঁদিঠাকুর্‌শ 
নামে প্রসিদ্ধা শণীতলা দেরণী। যি 
পণ্ডিতেরা পডজো করে এবং কলেরা 
বসন্ত প্রভৃতি রোগের সময় (ফাল্গুন 
চৈৱ মাসে) পাঁ-ডতেরা দেবাঁকে মাথায় 
লইয়া ঢাক বাজাইয়া গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা 
করিয়া থাকে ও প্‌জা আদায় করে। 
জহজাত ৩৫২: ২-সাণ্িত সকল দব্য। 
জাঙ্গাল ১১৯ ১৬--সং জাঙ্গালশব্দ- 
কম্পদুম, মাটির বাঁধ, উচ্চ আি। 
জাড়ি.৪৯। ১৩-__তুলাদস্ড। 


চোট /১১৯।৩--আদাত। 2 
উট ee EE ভু পাতাইল ২৪৪।১৮- উৎসব আরম্ভ 
b = কারিল। 4 








৪৬৮ 


জাতি 
যল্ত। 

জাদা ৯৭ ।১১-বিখ্যাত, ফা জ্ঞাদন_ 
পুত 

জায়ে ৩১০ ২১-_স্বামশর হাতার পত্রী । 

জাঁবন্যাস ৩৯ ৷ ১৬--জাঁবন, দেহমান্দিরে 
প্রাণপ্রতিষ্ঠা । 

জাঁলে ২৬৯ ২-জাঁবন পাইলে, 
বাঁচিলে। 

জোক ২৭০।১০--সং জলোকা। 

জোশিবে 8০91 ৯০-_পাঁরামাণ 
ওজন কাঁরবে। 


৯৬৯। ১৯-_সুপ্যারি কাটিবার 


কাঁরিবে, 


চ 
ঝাট 9৫1 ২৩--সং ঝটিতি, শশী 
ঝাপান, পান ১৩৪১৮, ১০৯।৯-- 


কাঁপানিয়া একা ১৩৪।১৮-ে একা 
ঝাপানে যোগ: দেয়। 

কারা ২০০।৯-_ধারার মত লগ্ৰমান, 
কালর। 

কিয়ারী ১৪৮ । ৪--কন্যা। 

ঝ্ডপ্‌রে ৮৯। ৫-কৃপ-শ্ষিপ্র, শী, প্রত: 
দত বার বার বলে। 


Ld 
টলবল ৮৯ ১৫-আন্দোলিত, দোলায়- 
মান, অস্থির 
জাক” ৩৮। ১৯. ২০৭ ১৮- বস্ধদুষ্টি, 
তাক্ধোতু. তাকর--টাকর; চড়চাপড। 





টাঙ্গী ৯৫।৯৯_-সং উৎ্ক, সব্্বানন্দের 








ঢাঁকাসব্বস্বি--টন্কণী, হি টাঙ্গণ, পরশ 
কুঠারাকূতি অস্ত । 

টায়া ৯৬ ॥১৬-তাজ, পাগড়ি। 

িকডাঁড়ি ৯৪৪। ১৭-ছেলেদের খেলা- 
বিশেষ । 

কট ১১৪।৪--সং ক্র: ভঙ্গে, অল্পত্ধ, 
হ্রাস, নানেতা। 

ছটা ৪২৬ । ৯৯-হণীন। 

টেনা ১৯৮। ৯১--ছে'ড়াকাপড়, নেকড়া, 
কানি। 


E 
ঠাঁই ৯২৩। ৯৩ সংস্থান, প্রাকৃত পৈক্ষলে 
ঠাহ। 
ঠাটে ১৩) ২১৩ 
সৈনাদল। 
ঠেকে ২৭৭ । ৬--বাধা, আটক। 
ঠোটা ১৬৬।১৪-প্রগল্ভ, নিলাজ, 
সং বষ্টে। 


হি” ঠাট, দল, 


ভি 
ডক ২৯৬। ২২_ দংশন) 
৩৮। ২৯ সপ্পদষ্ট বাকি, 


ভাক ক্যা ৩৪২.।১৯_-ডাকিয়া, এস্থলে 
রর্থনা করিয়া । 
ভাঁড় ৩১৪। ১০--ডাঁটি, পাখা ধাঁরবার 





জেলা ১৩২।৩--চিল, লোস্টর। 
ভভোমনশী ৩৯৪। ২৪-_ভোমের স্তশী। 











দদরহশব্দ-সূচী 


ডোল ৩৪৮ । ১৯--মেঘাখিপতিচতুম্টয়ের 


অনাতম। 


ড 
ঢাক ৮৯। ১১--সং ডন্জা, বৃহৎ বাদাযন্ত- 
বিশেষ, পটহ । 

ঢাল ৯২ ০--অস্যাদির আঘাত নিবারক 
গণ্ডারাদির কঠিন চম্মনাশ্মিতি ফলক। 
ঢাপ ১০৫) ১- হিল চপা, উচ্চনুমি- 
খড। 

কমন ৪০২1 ৭--কুচারত । 


ঢোল ৮৯ । ১০--বাদাযন্ত-বিশেষ । 


ত 
তঙ্গ ২১১ ৷ ১৩-যোল। 
তৎপর ৬৩। ২১৯-তাহার উপর। 
তাঁথি ২৫। ১২-_তথায়, তাহাতে । 
তরঙ্গ ১৪৮ ৷ ১৯-তরল, কি। 
রাজু 501 ৯__ফা*, তুলাদশ্ড, দাঁড়ি 
পাল্লা, নাকি 
য়া ৭৬ ।৫-তর্‌, গাছ। 
নাল লনা, 
স্কপাণ। 
তলাস ১০৪) ২০-_আ্, অনুসন্ধান । 
তাজণী ১২। ১-_আ*, আরবদেশায অন 
তাড় ৬৭। ১৩-_করভুবণাবশেষ, বাহুর 
আলক্কার, সং তটন্ক। 
তাড়ি ৯৮।১৮-_তাড়না কায়া। 
তালা ১১৬১৯; ০৪৯) ১৪_া, 
সোন্টব সাধন করা, পারিপাটি করা, 


১২৬৯, ১১৭ ।২৩- 


তিমিত। 








৪৬৯ 


শতয়ড়ি ২৫৯।২৪-_তিন ককের 
উনান। 

গিহো ৬৪।৯৪-তিনি, সেই । 

তাঁখাই ৯২।৩-সং তীক্ষণ, উগ্র, ঢোল 
জাতাঁয় বাদাযন্তববিশেষ ৷ 

তাীরন্দার ৯৭ । ১৯-তাঁরানিক্ষেপকারণ, 
বাপক্ষেপক, ধানকাঁ। 

তুষ ১০৭ ৷ ৯-ধানের স্বক্‌। 

তোমবর ৯০ ১৩-_হ্রক্ষেপা 
বিশেষ ॥ 

তোলা ৪০।১০-৮০ রাতি-পাঁরমাণ। 

গন ৪৩৯ ২--ত্যাগকরণ, উল্মোচন। 

তাড়া ২০২। ২৪--তাড়ান, দূর করিয়া 
দেওয়া, উড়াইয়া দেওয়া । 

বিদশঠাকুর  ২৯০। ৯৪- দেবতাদের 
ঠাকুর,  তিদশ = দেবতা,  এস্থলে 
মহাদেন। 

অ্বরাবান ৩৪১ ৭--বাস্তসমন্ত। 


দণ্ড- 


খ 

খরহর ৯৪। ১৫__খরথর, বৃদ্ধের কম্পন। 

খানা ১১৩। ২২--সং স্থান, হি খানা", 
আহ্চা। 

” খাল ৩০৮ । ১৬-থালা, [তিক্ষাপাত। 
খুলা ২৮৬। ৯৯_ ধুইল, রাশিল। 


ন 
_ দগড় ৮৯ । ৯-বাদাযন্তাবশেষ । 
দয় ১৯০৩ ৷ ২২-দহ, আবর্ত, হ্রদ) 
দশাদিশা ৮৯। ৯--দশশিক্‌। 
শি ৩৬৭৯ কাপড়ের প্রাস্তন্থ সুতা, 
বন্যান্ডল। ie 
দাণ্ডাই ১৪৭ ৷ ১৬-ধাঁড়াইয়া । 
কালী ১৭৯। ৬_ হাটে, বাজারে বা নদশী- 
তীরে রাজকর শেজ্ক, মাশুল) 
আদায়কারণী। 
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দামামা ৮৯। ৯--ফাণ দল্মামা, বড় নাগরা, 
॥ 

দঠে ২৯।৯৩- দষ্টে, কোপদুষ্টিভে। 
দশা ৩৪৬। ৮ দিগদেরশনকারশী। 
দন ৯৭৩। ২৯ মগ 

দুক্ষর ২৬৭। ২৫_ দৃক, গালি। 
দরবর ৪৩ । ১৩-দডন্বার, অজেয়। 
দেউটা ৫৪ । ১৫--প্রদীপ। 

দোখিগ্যা ৩৫৫ ।১৬-দেখি গে, দেশি 
গিয়া । 

দেবমনঢ় ২৫৯ । ২০-দেবরোষ, মনঘ- 
রোষ, কোপ, ক্রোধ। 

দেয়ানে ১৯। ১৬--দেওয়ানে, জমিদারদের 
প্রধান কর্মচারাী। 

দোঁহ ১৪২।৭--দোহন কাঁর। 

ছ্বীঁপিচম্ম' ১। ১০--ব্যাঘচম্ম। 


ৰ 
ধঁড়ি ১৪৯। ৭-_ধটি, কটিবসন । 

ধড়ে ৯০। ২৩--মাথা ছাড়া সমশ্য দেহে। 
ধন্ধ ৩৪৬ । ২৬--রহসা, ধাঁধা। 
ধাউড়ি ১০৫ । ২ প্রতগামশী। 
খাওয়াধাই ১৮৯ ৯_প্রত দৌড়িয়া, 
শা্। 

ধাকা ১৪৮। ১৩- প্রহার, আঘাত, ঠেলা। 
ধামানি ৬। ২২ খামাল, দগ্তপ্রকাশ, 
দডরস্তপনা । 

ধায়্যাধাই ২৬৬ ১৩- প্রত দোঁড়িয়া, 
ভাড়াতাড়ি। 











ধ্দচান ৩১৭ ১৫__বংশশলাক্যানা্মি'ত 
অস্ভুল যোঁত কাঁরবার পাতাবিশেষ ॥ 
ধমা, ধায়া ১৮৯১৯৯, ১৯০৭ ।৯- 
ধোঁৱা । 

ধস ৯৮৯।১১-খোঁ়ায়  ছাইয়া 
কোল, যেন শবদাহ হইতেছে। 


ন 


নট ১৯৪। ২০-_সমৃতাবাবসায়ণ, ন্তাকে। 

নড়িতে ৮৮। ২৪-যডদ্ধ কাঁরতে । 

নওা ৫৮।২১-নবজাত শিশুর ৯ম 
দিবসে করণাঁয় সংস্কার। 

নফর ১৯৬। ১-_আ” ভৃত্য, চাকর। 


নহি ৫৭) ১--নবাঁনা, নবযোবনা। 
নাকানি ৩৫৩ ৭--নাকে পানি, জলমগ্র 
হইলে নাকে মুখে জল প্রবেশ কাঁরয়া 
ম্বাসরোধ হওয়া । 

নাঁঞ, নাঞাঁ ১৫৯। ২২, ৩৭।১৯০- 
নাই, না। 

নামাকু ৩০৬। ১৭ নামাইয়া লটক 
নায়কে ৮।২০-_গরামের গান বাতি, 
যাহার গৃহে মনসামঙ্গল শত হইত। 
অথবা কাঁবর আশ্রয়দাতা। 
ইহ 








দৃর্‌হশব্দ-সচাী ৪৭১ 


শনন্বহ্শ্যা ৩৬৭ ৷ ২৩--বংশহশীন, গালি- 
বিশেষ । 
বিভা ১২৬ ।৩--নিন্বাণ, শেষ, সমাপ্তি । 
নভ্যা ০৩। ১২-নিৰ্বহি, যাপন। 
নমক -৮৮ ৷ ৯--ফা* নমক, স্বাদ, লবপ। 
ছালে, নিহালেন ৪৪২৭, ১৪৭। 
১৭-নিহারে, দেখে। 
নদড়া ৩৭৭ ।১৭-লুটি, নেকড়া বা 
খড়ের লুটি করিয়া মল নিক্ষেপ করা 
হয়, বিশেষ শিশুদের। 
ন্দান ২২ ৪-নবনণী, ননণী, মাখন। 
নেত ৪০ । ৫--নেতা, মনসার সখী । 
নেয়াপাইক, নেয়াপাখী ৩9৪1৯, 
৩৪২।৯-নাবক,  নেয়া-নোঁকা, 
পাখী পাকা বা পাইক। 
নেহ ৭৯ ।৯-লহ, লও 
নেহালি ৬। ২৩-নেহাঁর, নিরাক্ষণ 
কাঁরয়া । 
প্‌ 
২০২।২০_ব্যাধ॥ 
গার ৯৩। ১১-কল্দমময় পায়োলালা, 
লক্বা গর্তা। 
পড়া ২৪২।২২--সং পটহ, ঢাক। 
পড়ান ৪০। ৯-_বাটখারা, ওজনের জনা 
ধাতুনিশ্রিতি মান; মণ, পাঁচসের, 
সের ইত্যাদি। যাহা তুলাদশ্তের এক 
পাল্লায় দিয়া দ্রব্যাদি ওজন হয়। 
পতান ৬১। ১২- প্রতায়, বিশ্কাস। 
পথ ২৭৪। ২২--পথিক । 
পুমা ৩২1 ৮- পচ্মা, মনসা । 
পদ্মাবাণী 56৭ ১৬ পানা সনসা 
বাপস__বাকা, মনসাবাকা। 
পায় ৩৯৭ /১৬-ু। 
পল্সান 5981 ১৬--প্রস্থান, যাওয়া । 


পয়োদ ২৮। ৮-স্তলোকের স্তন, পরস্‌ 
(দ্ধ) যে দান করে। 

পর ২৫৯7৫- প্রহর 

পরমাণ ৯৯৫ ৯- প্রমাণ । 

পল্াবহ্‌ ১৯৫ ॥৯_ প্রবহনামক বায়ুর মত 
বেগাবাশিক্ট ৷ 

পারিগ্রহ ১৫৯।৪- গ্রহণ, লওয়া। 
পরিচ্ছদ ২৪৩। ২১__-পারপাতি করিয়া, 
স্ন্দর ও সমৃত্রীভাবে। 

পারিবন্ধ ২১৯ ৫__উপায়, কৌশল । 
পর্ণ ৬ । ২৩--পর্শ', পত্র, পাতা। 

পল ৪91 ১০--চাঁর তোলা পাঁরমাণ ৷ 
পসরা ১৬৫ ।৩--বিক্রেয় দ্রব্যাদি । 
পাইক ৯৬ ।৩--সং পাদিক, পদাতিক । 
পাইখানে ৫.। ২২--হুগলি জেলার বড়- 
ডোঙ্গলের কাছে অবশ্থিত গ্রামাবশেষ । 
পাকে ২৮৩ ৷ ১৭; ১৯৩ ৷ ১৭--দ্টামির 
জনালায়, ঘটনাচক্রে বাধা হইয়া; কারণে, 
হেতু, নিমিত্ত 

পাখালে ৮২। ১৫ প্রক্ষালন করে, ধোঁত 
করে। 

পাগে এ। ১--মাথার পাগ়িতে। 
পাঁচখোপ ২। ১১--পাঁচটি খোপ, গুচ্ছ, 


এস্থলে চুলের গচ্ছে। 

পাচন, পানি ১৪৪॥ ১০, ১৪১ ৷ ১৫ 
গর তাড়াইবার লাঠি। 0 
পাছাড়ে ১০২ ১১-পশ্চাৎ হইতে 


খ্ারয়া ভূতলে নিক্ষেপ করা, পিছন 
হইতে ধাঁরয়া আছাড় । 

পাচা ২৮৪ ৷ ১৯-পিছাইয়া যায়, 
পশ্চাৎ অপসরণ করে। 

পাট ৮৬ । ২৯: ৯২।২৪-_পল্লা, পাড়া, 
পাউপড়শশী__পাড়াপড়শশী; পটুতা। 
পাটছোপ ২1 ১১-প্বে কিশোরশ 
ও কুমারাঁরা বেপার অগ্রভাগে পাটের 





গ্চ্ছ। 
পাটন ৯৯৪/১৪- সং, 
নগর, বাশিল্া-হান। 
পাট নেত ৬৭ । ১. পাটের লক্ষ বন্ত। 
পাটা ৬৬ ৷ ৭--ফলক। 
পাটাবুকা-_যাহার  বক্ষপট বস্তুত, 
সাহসণী। ? 
পাটস্মারি ৯২ ২৪- করত লবণ করিয়া। 
পাছা ৬।২৬_হুগি জেলায় 
অবস্থিত প্রাডীন নগর। মোদিনীপরো 
জেলার জাড়ার উত্তরে রামজ্জীবন্পুর 
গ্রামের নিকটবতী গ্রামাবশেষ, চলতি 
ভাষায_লোড়ো। 
পাতখোলা ২৯৯)৯_অল্প পোড়া বা 
আবপোড়া মাডির পাত। সোদা গন্ধ 
হেতু ইহা গাভীর মুখরোচক। 
পাতুম দন ২১১ ১১-বাসি পাস্তা- 
ভাত। 
পাত্যাছাতি ১৪৪ ২৫__পাতার ছাতা, 
এস্থলে তাল পাতার ছাতা। 
পাতো ১৪৪) ৪-_পাইতে। 
পাত ৯১॥ ২১-রাজ্সভাসদ: বা সহচর, 
সমতল প্রিয় অনুগত জন, ন্তী। 
পাখি, পাথণী ১০৯। ১৬, ১৪৭ ।১২- 
বাঁশের বোনা চুপড়ি, চেঙাবি, কৃড়ি। 
পাস্ত গুদন ১৩৪ । ২৩--পাি্যিত অল্প, 
জলে জ্ঞান বাসন ভাত। ২ 
পাপাক্ষে ২৫৯ ৷ ২৩--পাপচক্ষে । 
পারা ১৪৬ ।১২--মত, রকম, সবে, 


পত্তন, প্রদেশ, 





১১-পাঁরত্যক্ত, যাহার 
আঁধিৰাসী পালাইয়াচ্ছে। 2 
টি. 
৮ 








পাশ্চলি ২৪১। ১২--পায়ের অলগকার- 
বিশেষ 
৯৬৯।_ সথলিয়া,  বিদ্দত 


পাসাঁর 
হইয়া । 
পরের ১৪৩ । ২৩--প্রচ্কারিণার। 
পযছহ ৩৯৯ ২--অশ্ন কর, জিজ্ঞাস । 
টের ২৪৭ । ৯-সবর্ণোর। 
প্রলোমজ্া ৪৩৬ ৷ ১৬-ইল্দরাণণঁ, শচাঁ। 
প্পবিভা ৮২। ২১-গান্ধ্ব' বিবাহ, 
শখ পত্পেমালা বদল করিয়া যে 
বিবাহ হয়। 
পথ্ষের ৩৪৮ ।১৯-মেঘাখিপাঁত চতু- 
প্টয়ের অন্যতম । 
পেড়ি ৬৬) ১৯--সং পেড়া (অমরকোষ), 
সরান পোড়িআ, সন্দ্বানন্দের টশকা- 


পেলে ৩৭) ২০--ফেলিয়া দেয়। 

পোস্তের ১৯৭ । ১৮-_পোল্তদানার, আফিং 
গাছের বাঁজের। 

প্রতিয়াশে ৬৮। ২২-প্রতাশে, আশা 
কারিয়া। 

প্রতীতা ৪৪6 । ২--বিস্বাসিনণী। 

প্রতায় ১৪৯ ৫-নিশ্চয়। 

প্রতায় গোচরে 4০1 ৩-- সাক্ষাতে, চাক্ষুষ । 

প্রধানিত  ১৪৪। ২২-দলের সর্দার, 
প্রধান, শ্রেষ্ঠ । 

প্রবন্ধ ৪০৭ । ২--ছাঁদ । 

শ্রবোধ ২৯। ২৫--সাশ্বনা দান করা। 





ক্ষ 
ফতেজঙ্গ ৯৬:1 ১৫--ফা”, যডদ্ধাবিজয়ী। 
ফরমান ৩০৩ ।১১-ফা- ফরমাল, 
আজ্ঞাপত, যে আজ্ঞা দেয়, প্রভু । 














্ান্দ ৩৪৭ ॥ ২৬_ ফাঁদ, জাল, হ* ফল্দা। 

ফাঁফর . ৩৫০।৬- পদ, বিপাক, 
হতবক্ষি। 

ফাবড়া ৩৭৫.) ৯৮-_যাহা কিছ দিয়া 
ছ'বড়য়া মারা হয়, যথা ইট পাটকেল 
প্রভৃতি । 

ফাকি ৯৮।১৯-ফা" ফিকর, কৌশল, 
উপায় । 

ক্ষরাহ ২৬৭ । ১৯-ফিরাও । 

গিরিঙ্গের পাড়া ৩৪৬ । ৪__পোর্টুীজ- 
দিগকে ফিরিঙ্গী বলিত, তাহাদের 
পাড়া বা বাসস্থান । 

ফুকৰিয়া ১৫৭ ।৯_হি* প্রকার, উচ্চ 
শব্দ করিয়া। 

ফুঁড় ২৩৪। ১০-_বিদ্ধ কাঁরয়া, বিদশ 
করিয়া, ছিদ্র করিয়া। 


ৰ 
ষ্কুর ২৭২ । ১৪_বাঁকা, কু'জো। 
বচ্ছ--বৎস, বাছা। 

প্ৰটিকা ৩৬৯। ২০-বড়া। 

বড়হাত্যা ২৭০ ৷ ১০_-এক প্রকার জোক, 
চলতি কথায় 'হাতীজেোকি' বলে। 
বড়াই ১১৩। ২১__গন্বা, জাঁক। 

বদলে ৩৯০ । ১৬-পাঁরবর্ত্তে, বিনিময়ে । 
বন্ধান ৪৬১ ৷ ১৫--বাঁধানি, অবয়ব । 

বন্ধানে ১৫৯ ১২-র্‌পে, প্রকারে, 
রীতিতে । 

বয় ১৪৮ ৷ ১৯--বয়স। 

বয়্যা ৯১৫২। ১০--বহুন কাঁরয়া, বহিয়া । 

যর ২৯।৬-শ্রো্ঠ। 

বরদাত ১২৬) ৬-বরদাযশ। 

বরদায় ১২৫ ৷ ৬-_বরদাত্রণী॥ 

বাঁরখে ১৯৬। ৩- বর্ষণ করে। 

বর্যাতিগণ ২৪০। ৮--বরযাতিগণ । 
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বসা দির ১৪০।৯০__বসবয়া নামক 
ব্াহ্খাল ও অন্যান্য বাখালগশ ৷ 

বসে ৬২ ১৪--বয়সে। 

বাহিত "৯৩৬ ৷ ১-নোঁকা, জলনান। 

বাক্‌সনা ৩৯৮ । ১০--বকফুল। 

বাখান ২৯৫ ৷ ৮--ব্যাখ্যান, বৰ্ণনা, 
এস্থলে গালাগালি করা বা.কটু কথা 
বলা। 

বগল ১৪০ ।১৯৩-গো-রাখাল, যাহারা 
গরকে বাগ মানাইয়া রাখে। 

বাঙ্গাল ১৯৯৭ ।৯৭-_পুবাবঙ্গবাসশী। 
বাছুর, বাছা ১৪৪। ৯৬, ১৪৯1১৭ 
সং বৎসতর, গোবৎস। 

বাজন ৯৯৭ ॥ ২০-_বাজশ, অন্ধ । 
বাড়ল আনল  ২৩।৯৯__বাড়বানল, 
সম গাছ আক্মি। 

বাণা ৯২। ৭_ধজা, পতাকা, নিশান । 
মান্দির বা. প্রাসাদশীর্খে বাপ, চক, 
কুসত প্রন্ৃতি দেয়া মাঙ্গলিক। 

বাথান ১৪ ২। ৯৪- বাসস্থান, গোচারণের 
মাঠ, গোষ্ঠ। 

বাধা ১৪৪ ৷ ২৩-পাদনকা। 

বাপা ৯৩৪। ৪-বাপ, পিতা। 

বাক বাফৈ ৯৯৮। ১--ভয়বাক শব্দ, 
আন্না, বিলাপ, গ্যাপরেবাপ।' 

বার্ন বামর্খ ২৪৭। ১৩-_পালা খেলার 
ডাক, সামালো সামালো। 

বায় ৩৮।৯৭: ২৮৯।৪-_বাতালে; 
বাজে॥ 


বারা, বার ৩২৬।৯, ১৩৫।১৮- 


বাবিয়া ১৬৬ ৷ ৭-্যাহির হইয়া 
বার্যাইয়া ৩৯৭।৩-_বাহির হইয়া । 


নি 
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বার্যাইল ৩১০। ৯_বাহির হইল। 
নর্তন; বার্তনের ২৩৬১১; ২০৪। 
৯৯_ বার্তা, সংবাদজ্ঞাপক। 

বার্জাকু ৩৬৯। ১৭_বেগুন। 

বালা ২০৮। ১৪__বালক। 

বালি ১০৩ । ২৪-_ব্ালিকা। 

বালক ২৮১ ২--বালিতে যাহারা বাস 
করে এমন কচ্ছপ । 

বাসি ১৪৯। ১১__অন্ভব করি, বোধ 
কাঁর। 

বাসে ১৩৯ ৯২--লাগে, অন্তৰ হয়, 
বোধ হয়। 

বাহু, বাহুনাঁড়য়া, বাহুিল, বাহুড়ে__ 
২৬৮1 ২২, ২৬৭১১, ৩২৪১৮ 
৪৮।১৬-ফাঁবিয়া আসা, প্রত্যাবর্তন 
করা। 

কাল ৩৪৯। ২০--ব্যাকুল। 

বিঘববর ২৯। ১৬--গণেশ। 

বড়াশ্বিয়া ১৩৮ । ২৫--বিড়দ্বনা কাঁরয়া । 

বড়া ১৯1 ৪-খলি। পানের িড়া-- 
পানের 'খিলি। 

বন্ধ বিদ্ধ ২৪৭ ॥ ১৫--পাশা খেলার ভাক, 
বৰক্ধ অর্থাৎ বাঁধো, খুটি কাট। 

বানি ৯৭২ ৷ ১২-_বিনা, বাতশীত। 

িবেশ ৪৩০ । ২৪--বিগতবেশ, বেশ- 
তা্যান্ম কাঁরল। [ 


বারি ১৩৬ ।৯৩-বিবাহেক। 


বিমার, বিমর্ষ ২৩৫, ৩৫৫ । ২৯-- 
বিষম, ম্লান, দ-হখত ৷ 

বিশ্ব; ২৫ । ১৪-_অবখের রত! 

গক্যক ৩৯৩৪, 

শয়ন, [বয়ন ০৮। ৯৭, উর 
বাশ বা তালপত্রের বোনা পাশা 


_ বির ৯৯) ১৩. রািহণীন। 


বিষনাল ১৪৮। ৯০--মনসা ॥ 
বসন্ধানেতে ৯৪। ৯__বিশিষ্ট সন্ধান বা 


বেটা ৯৯৷৯-সং বু, পৃত। 
বেণা ২২৮। ৫--গন্ধতূণাবশেষ । 
বেশশী ৯২।৩-বেপন বা বাঁপাজাতপয় 


বৈসহ ১৬০।৪-_বাস কর, খাক। 
বিল ১৯৯)১৩- জং দিল, গর্ভ, যে. বোদালি ২৯১।১৩-_বোয়াল মাছ। 


বিশ্তীর্শ নিম্নভুমিতে বারমাস জল 


খাকে। 


লক্ষোর দ্বারা । 


ধবহানে  &৭।৯৯-_প্রাত্কালে, সং 


বিভান, শ্রীহট্ে বিয়ানে। 


কান্তি ৪৩৭ ৷ ২৩-_আতিবদ্ধে। 
খোর ১৭২.) ৯-_বুদ্দির। 
ব্যল, বলেন ৮২৪, 5৪৬।৯২- 


ঘুরেন, বেড়ান, ইতস্তত ভ্রমণ করেন। 


সং বল্‌ ধাতু সপ্চরণে, প্রাৎ যোল 


পাঁরক্রমে। 


বাকি ১৩২। এ__বৃফিবংশীয়, কৃষ্ণ। 
বেউশ্যার ৩৩৪ । ৭--বেশ্যার, গণিকার। 
ব্রকুতা ২৩৮) ৯৭-ছড়া, গান, কন্যার 


গ্রামের ছেলেরা বর আটকাইয়া বেকতা 
পড়ে এবং তাহার উত্তর না দিলে বর 
ছাড়ে না। 





বালাযন্তাঁবশেষ । £ 


বেদা ৯৫) ৯৫- অস্যাবিশেষ । 
বেভার ১৩৪। ২--ব্যবহার, রীতি; উৎ- 


সব উপলক্ষে নিমন্তিত আন্মশয়দিগকে 
প্রদেয় বস্তাদি। 


বেয়া ২৭৪। ২২-ব্যাহয়া, ঢলিযা। 
বেরালা ১০৩ 
বেলে ১২২। ২৫__বেলায়, সময়ে॥ 

বৈয়া ৩৮৪।৬- বহি, একযুগ পার 


২৪_ বাহির হইল। 





হইয়া গেল। 





বৌয়ারী ২২২। ২২-_বো, বধ্্‌। 
বাজ ২২৬। ২-বিলম্ব। 


ভ 
ভিক্ষা ৪৩ । ২৫_ শরম, চমক । 

ভ্লাভদ্র ৮৮ ৷ ১-_ভালমন্দ। 

ভস্মকোর ২৯। ৭--কোর-ক্রোড়, অঙ্গ; 
ভগ্ন অঙ্গে মার, মহাদেব। 

ভাউজ ২৬৭। ২৪-_ভ্রাতৃজায়া, ভাইজ, 
ভাজ । 

ভাটি ২১৯৭৮; ১৩৫) ৯৬-ভেট, 
দান; নিদ্নদিক, নিম্নভূমি 

ভাঁড়িয়া ৪0৬ । ১৩-ঠকাইয়া। 
ভাণ্ডাইতে ৪৩৯ ৮--ভাঁড়াইতে, ঠকা- 
ইতে, প্রতারণা কাঁরতে, সং ভস্ড। 
ভাতানি ২৫২.। ২৫--ভাতের জলা জল। 
ভাঁত ৯৪১। ৫__রকম, প্রকার, শোভা, 
দীপ্তি । 

'ভাবিনণ ৪৪৩ ৩-হাবভাবযুকা ৷ 

ভায় ৭৮৩; ৩৬৬ ।১৯-প্রকাল পায়, 
উজ্জল হইয়া উঠে, ভ্াসিয়া উঠে; 
ভাল লাগে। 

ভারতশ এ১।৩-_কথা, বাণণী। 

ভারথ ৩৯৫ ।৬-মণ্ট, মাচান। 

ভাসিবে ২৬) ২৩--জলের উপর অবস্থান 
কাঁরবে, দুখ সাগরে আপাতত হইবে। 

ভিতে ৯০।১৮-সং ভাত, দিকে, 
পার্টে। 

ভূশগ্ডশ ৯০ ৷ ১৩-_বক্ষাস্তাবিশেষ ৷ 

্ঙ্গার ২২০। ১৫-_গাড়ুর ন্যায় জল- 
পাত। 

ভেজায্যা 
করিয়া । 

ভেটাকড়ি ১৪৪1 ৯৭--ছেলেদের শ্েলা- 
বিশেষ। 


৯৪৪। ১৬-_সরাইয়া, 





৪৭৫. 


ভোটতে ১২ ৫-মিলিত হইতে। 
হ্যেকছোঁন ২৫২। ১২--আঁতিশয় ক্ষ্ধা- 
জানত আচ্ছন্রভাব, ক্ষুধার কষ্টে 
মা? 

ভোটকদ্বল ৩৪৩ ৷ ২৯__ভোটদেশভ 
অর্থাৎ ভুটানের কম্বল, শশীতবস্ত। 
ভ্যাড্যার ভ্যাড়া ২০২/২৩--গালাগালি 
বিশেষ, অতি অধম, ভেড়া (মেষ) 
হইতেও অধম । 


নস 
মকরণদ ৬৬ ১৫-ফুলের মধ 

মঙ্গলিবারে ৩৪২ >৭--ডিঙ্গাযাত্রার 
পৃ্শ্বো' অনুষ্ঠিত মাঙ্গলিক কাৰ্য্য । 

মজাইয়া ০৫২ ৭__নিমজ্জান করিয়া, 
ভুবাইয়া॥ 

মড়াকানি ২০০ ২-শ্যশানে, পারতাক্ত 
শবের ছিল বল্তখণ্ড। 

মনসাবাঁর ২০৫ ৷ ৯--মনসার ঘট। 

মনোরঙ্গে ১৩৭) ১২--মনের আনন্দে। 

মনোর-পা ৩২৯ ৷ ১৭--জাঁবের মনই হয় 
খাঁর রূপ, মানসগোচক ৷ 

লাল ৪৫। ১৫ রাজা, এরা, সম্পদ, 

লাম. ২২৬।৭-আ, মোলায়েম, 
কোমল মসনে। 

মাৰ ১৩২। ২২- মহিষ । 


ভিনয়কে মহলা বলে। 
শিশুরা কিরূপ 
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করিয়াছে দেখা । লেই = লয়, অর্থাৎ মতা ২০১।০-_ম্ষিক, ইন্দুর। 

কে কেমন আয়ন্ত  কারয়াছে তাহা মযোরড়ে ৩০৬ । ২৯ অনিকার, 
দেখিয়া লয়। গণেশ । 

মাকাঁড় ১৬৭ ২১-কর্ণাভরণাবশের। মেলান ৮২।১৯; ২৬৪।৭-িলন; 
মাকড়ের জাপি ৫৮1 ১৪-_মাকড়সার (বলার, মেলানিভার = বিদায়কালান 


জাল, বস্তের সঙ্কেত ব্‌কাইবার জন্য। 
মাখাল ৫।৯২--্রামা দেবতাবিশেষ। 
মাঠে কাটা ধানের আঁটি ঘ্‌লঘলে 
হাওয়ায় যাহাতে উড়াইয়া না নেয় 
তঙ্ন্য কৃষকেরা এই দেবতার ভোগ 
মানসিক কিয়া থাকে। 

মাছাতা ২৭৫ । ৯৬-_মেছেতা, মাছি 
বসিয়া যে ঘা হয় ও কালো দাগ পড়ে। 
মাজ্যা ২৩২। ১৯--ঘরের মেজে। 
মাঞ্ী ৩৭ । ৯_ আই, মা। 

আাসে ২৬১1 ৩- ভেলায়, সং মা, 
লেটিকা, অসমীয়া মঞস। 

মায়া ৪৩৪ । ১--মেয়ে, স্শলোক। - 

মাল ৪২০ । ২৩--টাল, টলিয়া গেল। 


মালাইচাকি ২৮১।১০-হাঁট্র উপর 
চক্রাকার হাড়বিশেষ ॥ 
মালসাট ২০৮। ২০-_মালকোঁচা, আল, 


মাখা ৪০1 ১০--৮ রাতিপারিমাশ। 
মাস ১৪৭ । ১০-_মহস। 
ছা ১৫৪ । ৭ মিথ্যা । 
৪৯৯ । ১৪--নিবাস, বাসস্থান । 
ভগ ১৪৯। ১৮- সখের, মুখে বার 
দাস, রেখা, খোঁজ বা বলি পড়িয়াছে। 


তক্ত, ভেট বা উপহার । 
মো ৩৯। ২০-মোহ, মমতা, ভালবাসা । 


মোহনে ৩৯) ২৫-সঢৃচ্ছিত হওয়ার 
ফলে। 
মোৌলায় ৬।৫_মৌলানামক গ্রামে 


আলা মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত 
জাড়ার নকটবতশী'। ওখানে রাঙ্গিলী 
দেবশী আছেন। ধ্মামঙ্গল, দৃগাষিঙ্গল 
প্রভাতি প্রল্থে মৌলার রাঙ্গিণী দেবীর 
উল্লেখ আছে। 

ষ 
বমধর ৯২ । ১১ অস্যবিশেষ । 
যাকু ৩৫৬ । ১৮-যাউক। 
ম্যগলপনটে ১।৪-_জোড়হন্তে। 
যোগজাশপা ৭ ৯৭--যোশো যাহাকে জপ 
করা যায়। 
যোগধারাী > । ৯-খিন যোগ ধারণ 


রঘুবোদাি ২৮১ ৩--রাঘর বোয়াল 
মাছ। 

রঙ্গি ২৩২। ২২--রঙ্গপ্রিয়, পারদশাী। 

রঙ্গিম ৮৩। ১০-ফা” রংদার, সুরাঞ্িত, 











রড়ারড়ি ৯৪৪ । ১৬-__হুটাছুটি, হড়া- 
হাঁড়। 

রড়ে ৯৮। দৌড়ে, বেগে দৌড়ান। 

রড ৬। ১২_ সম্ভানহন, বন্ধা, বিধবা, 
বেশ্যা। 

রাশ্ডিকা ৩৫।৪- রাঁড়, বিধবা । 

গার ৩০৬) ৬ রামপীয়তা, এ্থলে ভা, 


রসুই ৩৮০। ২২__রাদ্ধন। 

রাউত ৯২। ১-সং রাজপতে, অস্থারোহশ 
সেনা। 

রাঙ্গাবালি ৩৮ 1।৫--রাঙ্গা = রক্রবণ', বালি 
= বালা, বালিকা । এস্থলে মনসা। 
দেবাঁর লালবর্ণ কেশ ও বস্তের 
উল্লেখ ধন্বস্তাবকৃত স্যোতে এবং 
স্পাবিষ ঝাড়ন মন্দে পাইতেছি। 

রায় ১০২ । ২২--রাজা। 

রায়বাঁশ--রায় সং রাজ, বাঁশ সং বংশ, 
শ্রেষ্ঠ বাশ, দীর্ঘ বাঁশের লাঠি। 

রাসরসে ৮৩ । ২৪--রাসমণ্ডলস্থ রাধা- 
কৃষ্ণতুলা আনান্দোল্মন্ত। 

বিষ্টি ২১৪।৯-বিপদ, ভয়, অশহৃভ। 

রুযযাছে ৪৪৮ ১৪-_পৃৃতিয়াছে, রোপণ 
করা হইয়াছে। 


ল 
লাখতে ১৫১।২০-লক্ষ্া কারিতে, 
এস্থলে বৃকিতে ॥ 

লড়ে ২৯৭ ৷ ৪--স্পল্দিত হয়, আন্দো- 
'লিত হয়। 

লাখরার ৪৪৮ । ৮-যেখানে লক্ষ লক্ষ 
(লোখলাখ) গাছ রোপণ করা হয়। 


লাগি ২৫৮। ৪-হেতু, জন্য । 


৪৭৭ 


লামাবে ৯৬৫ । ১৫--নামাইবে। 

লায়েক ২২০। ১৯_ উপযুক্ত, যোগ্য । 

শ্যুসবেশ ৩৮৯। ২৩-লাসোর অর্থাত 
নেতার বেশ। 

লাসে ৪6২ ৯৬--সাসাভাবে, কামভাবে । 

লেহ ৩৬ ।১--লহ, লও । 

[লোটন ২২৫ ১৯-বেশশী। 

লোটা ২৭৫। ২৫-_লম্বিত,লটকা, কোলা । 

লোফে ৯৯) ৯৮--শনো হইতে পাঁতত- 
বন্ধু গহণ করে। 

লোমজ ৪৩২ ৯৭--লোমের সভার 
কাপড়, শশীতবন্ত। 

লোহবায় ২৮। ২০--অশ্রস্লোতে । 
লোহধৃত ২৮ ।৮--অশ্-যৃক্ত, চন্দনের 
ফলে রক্তবর্ণ' চক্ষু । 


ন 
শজপন ৯৩৯ ৷ ২২--পজ = ইন্দু, হীল্দ্রের 
পাদ, ইন্ত । 

শকেশ্মরী ৬৭1৯৯ শতনরাঁ, শতলহ 
যুক্ত । 

শন ২৯৮।৩--পাটের ন্যায় তন্তবিশিষ্ট 
গাছ। 

শরবণবাসশী ১৯৪) ১০-_কার্তিকেয়, 
দ্বেবসেনাপ্পাতি, কার্ণ'কের জন্ম শরবশে 
হইয়াছিল । 

শশথানে ১০৭। ৯৯--শিয়রে, মাখার 
নিকটে । 

'শিয়ান ৩৩৪। ১০--চতুর । 

শষ ১৬১। ১৬--শিষ্য। 

শানে ২৯। ২২-জলহীন স্থানে । 





শিরা ২৭৬ । ৬__আম্াশ কারিয়া॥ 
শ্ততি, পা, শৃতিল ২৪৭। ১৭, 
১৮/২, ৩৩৪।২০-শংইয়া, 
ঘযমাইয়া । 





সই. মিত্ৰ, সম্ধীর স্বামণ। 


৪৭৮ মনসা-মঙ্গল 
শুনার ২৭৬।৭-কুকুরের, সং স্ব গা ১৭১ ৯' 
কুকুর । 


পন্য ১১৪ ৷ ১১ শরিয়া । 
শন্যা ৫৭ 1 ২২--শ্‌না কারিয়া। 
শেষপাঁত ১%। ৫-স্রলয়কন্তা। 


ৰ 
যাপ্মাতুর ১১৫ ৷ ১৯ কাক্তিকেয়, শরবণে 
কৃত্ডিকাদি ছয়জন মাতৃকা কা্'কেয়ের 
ছয়মুখে শ্ানদান কাঁরয়া ছিলেন 
েটেরা ৫৮ ২১-সততিকাষন্ঠঁপজো, 
[শিশুর জন্মের ছয় দিনে হয়। 
যোলসা ১৬০। ১৭-_ষোড়শশ, যোল 
বৎসর-বয়চ্কা। 


স্‌ 

সংহতি ৭৩ ।৪--সঙ্গে, সাথে। 

সচাস্তিত ৩৪২ ৷ ৮-চিন্তান্বিত ৷ 

সতাই ৩৪ । ৯৮--সংমা, বিমাতা, সখ + 
আই। 

সনাতনী ২৪২.। ২৩-এন্থলে মনসা। 

সন্দর্ভ ৩৬৮ ৷ ১৭-_রহসা, গড়োর্থ । 
সনদ, সন্দে ৩০৩১৬, ২৬৯১৭ 
সন্দেহ । 

সক্ষি ২৬৯ ৯-সন্ধান, রহসা, তত । 

সপ্তঘটণ ৩৪৭ ৷ ১৩--সাতঘণ্টা। 

সপ্ততাল ২০৪ ৪--শরস্বারা একসঙ্গে 
সাতটি তালগাছ ভেদ করা, অর্থাৎ 
অতিবড় বাঁর। 


সভ, সভাকার, সন্তে ৭৭ । ২, ১০১২, 
৯০।৪-_সমস্ত, সকল 

সমেত ২৩৬।১৮_সহ, সহিত। 

সম্বর্ত ৩5৪৮) ১৯_মেঘাশিপাতি চতু- 


সখীত্ব । 





সরণী ৩২২। ২৬- পে, বন্ধা । 
সরা ২১১ ৯-মত্তিকানিশ্মিত, পাত- 
বিশেষ, সরাব। 

সা ৫৮ ১৭--িহি, পাতলা, সত্রেবৎ। 
সম্জা ২১৩।০-_সজ্জা, সাজ, দুব্য। 
সাক্ষী ৯৫। ৯১-সং শক, প্রহরণ- 
বিশেষ, বয্লম, বর্শা । 

সাজ ২৯৮।৩--সদা। 

সাজাদা ৩৬৬ ১৪- ফা, রাজপডতে। 
সাজান ৯৮। ৭-সাঁজোয়া, বা 

সাতনলা ২০২। ৯২--সাতটি নলাবাশিষ্ট 
পার ধাঁরবার যন্য। 

সাধ ৩৬৯। ১০-গাৰ্ভাণার রসনাতাস্ি- 
জনক খাদ্যাদি, দোহদ। 

সানী ৯২।৩--সং সানেয়া, সানিকা, 
সানাই, বাদাযন্তাবশেষ । 

সাস্তালিয়া ২৯১ ৷ ৮--সাঁতলাইয়া, 
সাঁতলানো। 

সাবাস ৯৬৯।৬--বাহবা, প্রশংসা, 
বলিছার। 

সাম্বাইলাম ৭১ ।১৪-অবেশ করিলাম, 
সামাইলাম, সাজাইলাম। 

সান্তাইলা 9৬1 ১৭ প্রবেশ কাঁরলা। 
সায় ৩৪১ ১৬-শেষ, সমাগ্ঠ। 

সারক্গ ৫৮। ১৯_মলোর্থ শ্রীঅঙ্গ, ডিতিত, 
চাতক, হরিণ, ময়র। 

সারোদ্ধার ৮০ ৯_ মোটামুটি সারকথা। 


২ িজ্ঞ ৯০৪ ।২৬-সং সাঁহুণ্ড, দক: 


অনসাগাছ। 
জান ২৬৪২৷৩-সিদ্ধ করা। 
শিসজ-য়াতে ২১ ১৭-সিজডয়ানামক 


পর্বতে মনসাদেবীর বাসস্থান । দি, 
হহাবক্ষে ব্য মনসাগাছে মনসাদেবীর 
বাসস্থান কল্পিত হইয়াছে । তিশিরা 








পন্ধতশঙ্র। 
সিধা ১২।৪--পাক করিয়া খাইবার জন্য 
তাঁরতরক্ার প্রভৃতি ভোজা। 

ছিলেন ২৯৮। ২০--সেলাই করিলেন । 


সুকত ১৪৯ ।১৫-_শৃঙ্ক, শুকনা । 
সংজস্ভড: ১৮৭ ।১৬-খীরে ধাঁরে। 
সত ২৯। ২৫--পত্ত, তনয়। 

সমতল ৪২ ৮__সম্তপাতালের এক স্তর, 
যষ্ঠ পাতাল । 

সংধাকুদ্ধ ৩০/৪-_অমৃতকলস, িব- 
বহনে যেন অম্তকলস [বদ 
হইল, সংসারের সৃখ শান্ত লোপ 
পাইল। 


সংবলনী ৯1 ১৮-শ্বলে, সপন, 
সৃগঠন ৷ 
সঙ্গ ২০০১৮; ২০৯। ২২-স্ন্দর 


স্মরজাত ১০৩ ৮_-দেবাঁশিশহু। 
স্রববলনশী ২।১০-ঁযান মধ্রাবাকা 
বলেন। 

সোসর ৬৬1 ৫_সদূশ, তুলা, সমান। 
সমঙাঁর ৩৩২। ৮-স্মরণ কারিয়া। 
স্মরহর ৩৩৫ । ১১-শিব, মদনকে যান 
ভস্ম কাঁরয়াছিলেন। 


5৭৯. 


৯৩০ । ২৩--ছলনায়, বিবাদে, 


হড়পণী ২$০॥৬__সাপ বাশ্শিবার কাঁপি 
বা পেড়ী। 

হরবাদা ৪৩61 ৩_ ভক্বরচ, ভনরূর কটি 
ক্ষ, ক্ষণমধ্যা । 

হাই ৮৫।১-সং হাঁিকা, জড্তন, 
আলসা ও তল্দ্াহেতু মুখ ব্যাদান। 
হাই হামলাতি ২৪৩ ৷ ১৫ বশী- 
করণের জন্য ব্যবহৃত পিষ্ট আমলকণ, 
মেখি প্রভাতি কয়েকাটি ভবয। 

হাণ্ডি ২৪২।২২_হাঁড়, মাঙ্গলল 
হাণ্ডি হাঁড়ি মঙ্গল করা, বিবাহের 
অঙ্গবিশেষ। ইহা  যোঁৎ-প্রচলিত 
বৰাঁধি। 

হানা ৯৩ ৷ ৬--সং হন; ধাতু, কাটা, মারা, 
বধ করা। 

হাপ্হত ২৫৮।৩- প্তরহীন, পঢ়তের 
জনা যে হাহাকার করে। 

হাম্মনি ১২৬ ১৭-ছামানি, মুখ- 
চাকা, বরকন্যার শহৃভদূষ্টি॥ 


লা ২২৬৫ পারিমাশাবিশেষ, সুষ্ঠ 


পারামিত। 
হাসয়ান ১৪৩ । ৯৭--যে সৰ্বদা হাঁসি- 
ক্ুশিতে মত্ত, আম্‌দে। 
হিংসক ৪২৩৬ হিংস্র, ব্যাস, 
'হিতসাকারণী। 


ুহটান ২০০। ১৩-_ইটের ভাঙ্গা টুকরা, 
চিল অথবা মাটির চাপ ছুড়িয়া মারা। 
দহর"মই 95৩1 ২০-_হিরপনয়শী। স্বর্ণ- 


হ'ীরামন $৭ 1 ১০-হণীরামপি, 
হাীরকরত । 

হুড়াহুড়ি ৯৭৪ ১৯-_ঠেলাঠেল. 
মারামারি । 





৪৮০ মনসা-মঙ্গল 


হাড় ৯৬)২৪_সংহতি, একঘে হাঙ্গর বাড়ি ২৫৮):২৬ হানা 
হলাহল ৩৪৪1 5৪-_নারীদিগের গাছের লাঠি। 

এয স্কুচিত করিয়া জিহনাগ্র হোদগে ১০৬ ।৭--ওগো, ওহে . 
সপ্যালনস্থারা কৃত আনল্দসচেক ধান, সম্যোধনে? 


হুসারিহ SEL" কাঁরয়া থাক, SLE EON আহত 
অজ্ঞান হই না। রি? 


হেট্‌ ১২৩।৩-সং অঞ,পরাৎ হে্টঞ হোলা ১৯৭।৯৮7 ২০৩।৫-ত- 
নত। ba মুখ গোল মন্ময় পাতবিশেষ; ঝলা, 
হেটে ১৮৯। ৭-_নিম্যে। ক্ষার ঝীল। + ০৭ 


| _ পক্ো ও প্যক্ত 
| ২১৯৭ 

Hl ৩২৯ 

6G 
২১১২০ 








নাম-সুচী 

নদীর নাম :__কালিন্দী ৫১1৯, গঙ্গা ২৮২১৯, গাঙ্ুড়্যা ২৬১১১, জাহ্নবী 
২৮৩।১০, ত্রিবেনী ২৮২।২১, দামোদর ৬১০, বন্ধ,কা ২০1২৪, বাকা দামোদর 
২৬৯৷২২, ভাগীরখী ২৩৯১৫, যমুনা ১৪১।২, সরযু ১২৮৷২ ৷ Ke 

অলঙ্কারের না :__অন্গুরী ৮৯১০, কন্ধণ ৮1৭, কর্ণপুর ২৪১/১৪, কাচলি 
৩৯৪১৯, কাঠের মালা! ২৭১।১৫, কিন্ধিণী ৬৭১৪, কুণ্ডল ২১১, কেমুর ৮৭, 
খণ্ডাভা ৪৩১।১৬, গজমতিহার ৩৭, চন্দ্রমাল ৫৮1৯, তাড় ৬৭।১৩, নৃপুর ২।১৩, 
পাশুলি ২৪১।১২, বাজ্জবন্ধ ৩৯৫)১, বালা ২১৪।১৫, মণিমাল ১৪১১৬, 
মণিমুকুতার হার ১৪১১৯, মাকড়ি ১৬৫৷২১, মাণিক অঙ্গুরী ২৬৩।১৪, মালা 
৩২০৪ রতননৃপুর ২৮৮৷৫, রতনের হার ১৪৯।১৮, কুদ্রাক্ষমালা ৩৮৷২১, রূপার 
মাকড়ি ৩১৫৪, শঙ্খ ৬৭৫, শক্মালা ৩০৮২৪, শব্মের কুণ্ডল ৩:৮৷১৫, 
শতেশ্বরী হার ৬৭১১, স্থরতরপ্দিনী ২৪১১৩, হার ৮৯, হেমতাড় বালা 
৪১৫ - 

_অস্পাদির নাম £ অসদর ৯৪1১৮, কামান ৯৭২২, কেঁচা ৯৪1১৭, খঙ্গ 
২১৩৯, খাড়া ৯২1৫, খোচ! ৯৫।১৭, গদ! ৬৯২১, চক্র ৬৪২১, চক্ৰবাণ ৯৩1৪, 
টান্দী ৯৫1১১, ডাবুষ . ১*৩৷৩, ঢাল ৯২1৫, তরোয়াল ৯৫।১৪, তোমরা =৫।১৩, 
ত্ৰিশূল ২৯/১৫, পন্য ৩১৫, ধমক ৯২।১২১ নল ৯৫1১৫, নাগপাশ ১০৩১৬, 
বাণ ৯৯২২, বাশ ৯৭।১৪, বিষ্ণু জরবাণ ১২৩২১, কেদা ৯৫1১৪, ভূশত্তী ৯৫1১৩, 
মুসল ১১৩।১,, যমধর ৯২1১১, রক্তবাণ ৯৩১৭, শক্কিশূল ১১৬।৬, শক্তিশেল 
১৮৭২৬, শর ৯২1১১. শিবজ্জরবাণ ১২৩।১৪, শূল ৩1১৯, শেল ১*৩/৩ সাঙ্গ: 
3৫1১১, সাবল ৩৮৩।১১, স্থদর্শন ১*১।৭। 

বাছ্ষন্ত্রের নাম 2__কড়া ২৪০১০, করতাল ১৭৯, কাংস্ক ১২৬১৬, কাড়া 
51২৪, কাসর, কাসর ৯২।৩, ২৪1১১, খমক ৩৩১1১, খেমখোল ২৩৮।৬, খোল 
১০৯, জয়ঘণ্ট। ৯২৩, জয়ডাক &৪1২৪, জয়ঢোল ১১২।১৯ ঝঞ্চরি ২৪০১৩, 
ডদ্বুর ২৯৷১৫, ডিত্তিম ২৪৩১৩, ঢাক ৮২৷১১.- ঢোল ৮৯১০, ভীখাই ৯৬৮, 
দগড় ৮৯।৯, দণ্ডি ২৪২/২২, দক্তিম ২৪1১২, দামামা ৮৯৯, দুন্দুভি ৩০২২৮ 

0. P. 88—61t Ve y 
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পড়া ২৪০১, পিনাক ২৪০১৩, বিষাণ ৩৩০২, বীণা ২১৩, বেশী ৯২৭৩, বেখু 
১৪১/১৯, মন্দির! ২।২১, মস! ৮৯/৯, মরি ২৪০১২, মাদল ২৩৮৬, মদক্গ ২1১৪, 
রসাল ১৪১১৯, শক্ ৬৯।২১, শিঙ্গা ৩৷১৯, শৃঙ্গ ৯১৷১৪, সন্ন্বরা ২1১৩, 
সানী ৯২।৩। 
বিভিন্ন প্রাণীর নাম £- অলি ৮৩৷২১, অহি ৮৮, ইচিলা মস্ত ৩৬৯১৭, 
ইন্দুর ২১১৭, উলুক ২৭১২, এরাবত ২২1৯, কক্ষ ২৪৭৬, কপি ১৮, করি 
৯৪1২১, কাছিম ২৮১৷২, কুকুর ২৭৫৷২৫, কুঞ্চর ৫৪1১৩, কুন্ীর ১৯৬১৯, কুরঙ্গ 
41১৬, কুরঙ্গিনী ৪৩৪।১১, কুরল ২৪৭৬, কুণ্দ্র ২১১৫, কেশরী ১৫1৭, ক্রিমি 
২৭৫১১, গজ ১১৭৩, গপ্ডার ২৬৮১২, গরু ২৩৮২৩, গরুড় ১৭1৩, গৃদিলী 
৩৭৩১৮, গোধিকা ২৩৯১৮, ঘোড়া ১*১।১৪, চমরী ৪৩৪৷১৬, জন্বকী ২৭৯1১৮, 
জোক ২৭*১*, ডাশ ৩৯৯/১৭, তাজী ৯২1১, তুরঙ্গ ৫৪1১৩, ত্রিশিরা ২৭৯1৮, 
ছেস্থ ১৪১1৪, নেউল ৩৮২৩, পিীল্যা ২৩২৭, বলদ ৩০1১৩, বাঘ ২৬৮1১১, 
বানর ২৯৪।২, বালুক ২৮১1২, বুষ ৩।১৯, বুয়ভ ৩/১৮, বেজী ২৫৩।২৫, বোদালি 
২১১১৬, ব্যাক ৩০1১৬, ভুজঙ্গ ৮1১৫, ভ্রমরা ৬৯৯ মৃ্টর ২৩৫)২২, মকর ৫1১৯, 
মৎস্য ২৭১।১১, মর ৩1২১, মরাল ২৮৯১৯, মশক ২৭৫১৪, মহিষ ৫1১৫, মাছ 
১৯৭২, মাছি ২৭৪।১০। মুষা ২০১৪, মুষিক ১৯, সুগ: ১৩৭২১, ম্মগেন্ছ ৪২৯৭৪, 
রখুবোদালি ২৮১৩, রাক্ষস ২৮৭২৬, রোহিমা ৩৯৯১৩, শফরী ২১১১৫, 
শশক ২৭৮1১৫, শাপদুল ৬২১৮, শাল ১৮৮১২, শিখী ২৯৭৫, শুনা ২৭৬১, 
শুশুক ২৮১।১, শ্বগাল ২৭৮।২৩, শোল ১৮৮১২, শ্বেতকাক ২৬২৷১৮, শ্বেতমাছি -. 
২০২৮, সিংহ ২৬৮১১, হংস ৩1১৭, হল্মান্‌ ৫1২৩, হরিণ ২৩৫।১১, হরিণী . 
২৭৮১৫, হত্টি ১০৮1৮, হাঙ্গর ১৯৯১, হাতী ৯৮1৬, হাস ২৩।১৪ । 
বক্ষ ও লতার নাম ২__অগ্ুরু ১৩৫৭, অশোক ১৫৯/১৩, আমলকী 
১৭৯/১৮, আমলা ৪৪৯৩, আমলি ১৫৯১৪, আয় ৪৪৮২১, উড্ভ ১৫৯।১৩, 
কড়া ২৮৩৯, কদদ্ব ১+১।২৩, কদলী ১৭৯1১৮, কমল ১৫৯1১৪, করবী ৪৪৯1২, 
কাঞ্চন ৪৪৯1৪, কাঠাল ৪৪৮২১, কুচি ১৫৯।১৭, কুন্দ ৪৪৯1৪, কুমুদ 
কুম্ছম ১৫৯।১৪, কেতকী ৯৯১৪, কেবা 9৪৯1১, খয়ের ২৮৮২ খেজুর ২৯৮১৯, 
_ গন্ধরাজ ১৫৯1১৬, গুয়া ১৭৯/২১, চন্দন ৩১1১২, চম্পক ১৫৯1 ১১, চাপা ১৫৯৷১৬, 
চামেলি ৪৪৯1৫, উন ২০৮২৫, জবা ৪৪৯৩, জাতি ৬৫২৯, জাতী 


১ সামির, ৪৯২৩ সানীর ৬৮৯৬ জুই ৪৪৮৩, জুতি 























নাম-স্থটী ৪৮৩ 


৬৫1২০, ঝাটি ১৫৯।১৫, টগর, ৩৯৮৷১*, তাল ৪5৮।২, তুলসী ৪।১৬, তেঁতুল 
১৯।১০, দাড়িদ্ব ২৬২৷৬, দুলাল ১৫৯১৭, ধান্য ২৬২৷৩ নাগেশ্বর ১৫৯।১৬, 
নারিকেল ২৫২২৪, লিঙ্ক ৩১৷১৩, পদ্ম ৬৷২৩, পলাশ ৪৪৯৪, পান ১৭3২১, 
পারিজাত ৯১।১১, পারুল ১৫৯/১৭, পিটলি ১৫৯/১৫, পিপল.৩৬*।১৪, বকুল 
৬৪1১৯, বট ৩৮৪৷৮, বাৰুসন| ১৫৯১৫, বাননবিটি ৪৪৯৷২, বাশ ২৬১1৫, বিশ্ব 
৫৬৪, বিশল্য ১৮১৭, মর্ভমান ( কলা ) ২০৮২৫, মল্লিকা ৬৫১৯, মাধবী 
১৯1১৭, মাধবীলতা! ৪৪৯৭, মালতী ১৮৩।২২, যুই ৬৫1১৯, যুখী ১৫৯।১২, 
রঙ্গন ১৫৯)২৯, রামকল। ১৯৯৬, শন ২৯৮৩, শল্য ১৮৭১৭, শিউলি 9৪৯1৫, 
শিমুল ২৯৬২১, শুলপুষ্প ৪৪৯৬, প্রফল ৪৪৩, ঈরামকদলী ৪9৮২৪, গ্রাম 
তুলসী ৩৩২১৯, সাউলি ১৫৯/১৫, সিজ ১৩৫।৯, হরিদ্রা ১৭৭।১৮। 

স্থানের নাম £__শন্ত্যানাগপুর ৩৪৫।২, অযোধ্যা ৪1১৯, অশোকের বন 
৩৮১৬, আড়ুর ৪1১৪, আমদীপুর ৩৪৫।৭ আমার্দিপপুর ২৭১১, উজানী 
২২১৯, উৎকল ৯/২১*, উসমানপুর ২৮০৯৮, গ্ষবিঘাট ৩৪৫২৪, কড়িগহ 
৩৪৬।১০, কনকপুরী ২০৩২২, কপিল আশ্রম ৩৪৬)৭, কাউর ১৯৯/৬, 
কাখরা ১১১২, কামপুর ৪৩৮২২, কালীঘাট ৬১২, কালীদহ ১২৭।১৬, 
কীজারের ঘাট ৩৪৫।৬, কুন্কুরঘাটা ২৭4।২৪, কুবেরনগর ৪৫৩১৯, কেজ| ৩৩৯।৩, 
কেন্দুয়া ২৭১।৯, কৈলাস ৫১/২২, কোষ্ঠিরপুর ৩৩৫।২৬, কোঙরবঙ্গ ২৬স। ১৬, 
গএরপুর ৩০৩।১৪, গাঙ্গপুর ২৯৯।২৪, গোদাঘাট ২৭৪।২*, গোবিন্দপুর 
২৬৯২৩, গৌড়দেশ ৯।২১, চম্পকনগর ১৯৪1২, চম্পাইলগর ২৯।৬, চাপাই 
৩৪৬৷১১, চাপাতলা ২৮৮২৪, চিন্তিতপুর ৩৫৮1৯, জগন্নাথপুর ১২১, 
জগাতিঘাটা ২৭৭/২, জড়। ৩৪৬৷৩, দুবরাজপুর ২৬৯১৯, দেউল্যা ২৭০২২, 
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৪৫1২, পিয়ল ৪২1১৫, পিয়লা ৪৪1২৩, পুশুরীক 9১1৮, পুরূনিয়া ৪৪1১৫, পুক্ষর 
৪২১২, প্রখর! ৪৩।১৫, প্রবলা ৪৫1৩, প্রবলিত ৪৩।১৫। ফণা ৪91২৬, ফণিরঙ্গ। 
৪২৯, বঙ্ধাড়া ৪১।১৭, বঙ্করাছ ৯৩1৮, বদ্ধিম ৪৪1১, বঙ্গতাতা ৪৭১৬, 
*  বদ্বরাজ ৪৯।১৬, বঙ্গমুখ! ৪21১, বলি ৪৩1২৪, বাসরিয়া ৪৫19, বান্থুকি ২১1৪, 
বিখুতিয়! ৪৭/2, বিজয় ৪৬।২৫, বিজয়া ৪৩)২২, বিড়াজাল ৪১1১৫, বিড়ালাক্ষ 
৪৬৷১৯, বিডালাক্ষা ৪৩২০, বিনাগিনী ৪২।১৯, বিরিঙ্গিনী ৪৬1১১, বিরিঞ্চিত 
৪২।১৯, বিরিবন্ধা! ৪৩/২2, বিলিঙ্গিনী ৪১1১৬, বেকাল ৪৭1১১, বেগ্রজালমণি 
৫১1৮, বেড়াজাল ৪৪1১, বেতাছাড়া ৪51১১, বোড়া ৪৫৷৪, ব্রক্ষজ্জাল ৪৭12, 
ভুলৰ ১৩৮১৫, ভেদ ৪৪২৪, বঙ্গলিদ্া ৪৪৷১৩, মঙ্গলিয্া বোড়া ৪৮1১৩, 
মত্তিহন্ত। ৪২।৯, মনস্থরা ৪81২৫, ময়াল ৪9।১, মহাকাল 9১1১২, মহি ৪৮1২১, 
যহিজঙ্গ ৪১/১১, মহিফোড ৪২।১*, মহিজক্গ ৪৬1৭, মাট্যানী ৪৯1২৫, মীনতুঞ্ডা 
৪২1৯, মুনি ৪১২১, মেঘনাল ৪৪1১, মেদিনী ভোলা ৪২1২১, মোইল ৪৭৩, 
রাজসর্প ৪৩০৮, রাজসাপ 55/২৫,. রিপুশীলা ৪২1১৩, রিপুহত ৪৪1২৫, 
শব্ঘচূড়া ৪৭1২৬, শব্মী ৪২৷২৩, শান্তা ৪৩৬, শিয়ড়চীন্দ। ৪৭1৭, শিরসিয়া 
: 551১৫, শিলীমুখ| ৪৯1১৩, শীতলিয়| ৪৮৷৫, শেষনাগ ৪৩-।১১, সিংহনাদ 








8. 








নাম-স্ুচী ৪৮৭ 


৬৪।৪, সিয়রচাদ! ২৪৯।৯, সিরিসিরি ৪৮1৫, স্থতলিরা ৫১৬, স্বতালক্ষ ৪২৮, 
হবেঙ্দি ৪১৷১৯, স্তবুদ্ধি ৪৯1৩, স্থবেশ ৪৭1১৩, স্ুচীমুখা ৪৯1১৩. স্থতাকামা 
৪৯১, স্থতার ভোলা ৪৭1১, সোডা ৪৫।৬, সোনাচিতি ৪৭।২৬, (সাদর 
৪1২১, হইড়াই ৪৪৩, হরিতাল ৪1১৩, হলিনী ৪৮1১১, পতা বোড়া 
৪৮1৩, হালা। ৪৯২৬, হেমচিতী ৪৩০।৯। 

দেবদেবী ও নরনারীর নাম £ অঙ্গদ ৭৬৷১৮, অচ্যুত ২৩৭৪, অনন্ত 
২৩৭৪৭ অনিরুদ্ধ ৬৪১৫, অভদ্বা ১২৩৫, অভিরাষ ১২/১৬, অমলা ৩৪৩৷১৭, 
অমলাস্ন্দরী ২১৫৫, অরুণ ৫।২১, অকুদ্ধভী ৩৪৩৷৫, অষ্টলোকপাল ৫1৫, 
আদিতা ১৮৬৷৯, আন্বর্ণা রায় ১১।৭, আনব্রিক ১৬৪।১৯, ইন্দ্র ৫1১, ইন্দজিং ৪1২১, 
ইন্দ্রাণী ২৪৮1৫, ঈশান ১৫২৩, ঈশানের বেটী ১৬৭১৩, ঈশ্বরী ১২৩৭, উমা 
৬৪৩৮, উৰ্ব্বশী ২২৪1৮, উযা| ৫৫1২) একদন্ত ১১৪, কংস ৭৭1১৩, কথিক্গ ৪*৮।১৩, 
কন্দৰ্প ৬৯।২২, কমল! ১৬৬৷৪, করুণা ১৪*।১৭, কলাবতী ৬৭1১৮, কাজলা ২৩৫1৩, 
কানাই ১৭১।২৩, কান্থ ৫৬, কাম ৬৫1২, কামদেব ১৯৭১৪, কামু ১৪১৪১, 
কাৰ্তিক ৩০১২, কালিকা ৫1২৯, কালিদাস ৯০১২২, কালী ৩৪৩1৩, কিরণ 
১৪০।১৭, কুক্ী ২৪১৭, কুন্দ ৩৮৭/২২, কুবের 1১৩, কুল্তকর্ণ ৪1২১, কুম্ডাণ্ড 
৭৩1৫, রুত্তিবাসা ৬২1২১, কুষঃ ৬৪।১৪, রুষ্ণকলা ১৭১।২*, কেত ১৪৫।২। কেতকা 
৩৩৪, কেতকাদাস ২৩, কেতুকা স্বন্দরী ৬১৯, কৈকেম্ী 91১৯, কৌশল্যা 
২৪০২১, ক্ষেত্রপাল ৫২১, ক্ষেমানন্দ ৩১৪, গগন ২৩৫।১৩, গঙ্গা ৫1১৯, গঙ্গাধর 
২১।১২, গঞ্জমুখ ২৯।১২, গজানন ১১৪, গণপতি ১।১৩, গণরায় ১৬, গণাই 
৩১১০, গণার ২০১।২১, গণেশ ১)৪, গায়ত্রী ৬৩১, গিরিধারী ৩৮৮৷২৪, গিরিশ 
২৯৯।১২, গুমা ৫1২২, গুরা। ২৩৯১, গুহ ৩২২, গুহচগুপাল 41১৪, গোদা 
২৭১১১, গোপাল ১৪০১৯, পোপী ১৭১।১৯, গোবিন্দ ২৩৫৷১-, গোবিন্দাই 
১৪১1৪, গোরাক্ষেত্রপাল ৫1২১, গোরাচাদ ৫12, গৌর ১০৯, গৌরান্দ ৫1১৯, 
গৌরী ২৪২।১৯, চক্রপাশি ২২।৫, চণ্ডিকা! ২১১৯১ চণ্ডী ১৫।৭, চতুস্মথ ২৩৫1৯, 
চন্দ্র ৫1১৭, চক্দ্রকেতু ২০৩/৩, চত্দ্চুড় ৪১৭/১৯. চন্দ্র ৪৫৬১১, চন্দরহাস ১১৩, 
চন্জ্রাব্লী ১৭১1১, চাদ ২*৯।৬, চাদদত্র ৩৮০।১৬, াদবান্যা ২২।১৬, চাদসদাগর 
১২৮৯, চিত্রকরা ৩৪৩১৯, চিত্রবৃতী ২৪০২১, চিত্রলেখা ৮১1১৮, চেক্ষর ১৭৯1২, 
চৈতন্য ৯1১১, জগতিনী ১৬০।২৯, জগতী ১২০1৫, জগদীশ ২৫1১, জগন্নাথ ৪1১৩১ 
জটাধর ৩1১৮, জটীঠাকুরাশী ৫1২৪, জনক ২-৩২১, জনাপ্দন ২২ ০1১৯, জয়ন্ত ৭৫1১৪, 

















৪৮৬৮ মনসা-মঙ্গল 


জ্রয়ন্তী ১৫৯৮, জয়া ২৪২১২, জরংকাক ১৯৯।১৯, জানকী ৭৬৷১১, জালু ২৯৭৷২৬, 
জীরা। ৩৪৩৷১৫, ঝাউয়া ২১০।১৮, ঝালুরাজা ৩৩৪৷৩, ডাকিনী ₹৷১৮, তারক 
১১৪।৭, তার! ২৪১।৩, তারাগণ ৫1১৭, তারিণী ৩৪৩৷১৮, তিলোত্তমা ২২৫১৩, 
তুলসী ২৪১।২, ত্রিনয়ান ২২।১৩, ত্রিপুরারি ৮২১, ত্রিলোচন ৪1৮, দময়ন্তী 
৩৪৩৷১৮, দশদিক্‌ পাল 4১৩, দশরথ ৪1১৮, দশানন ১৯1১৩, দাম ১৭৮।৯, দামু, 
১৪০।১৪. দামোদর ১৪১।১৭, দিগন্বর ২৯।২, দিগঙ্গরী ১২২২৯, দিবাকর ৫৪1১৬), 
ছুকা ৩৪১৷৮, দুৰ্গা ২৭১৭, দেবরাজ ১/১৭, দৈবকী ২৪১।৭, জৌপদী ২৪১।৭, 
ধনপতি ৩৮১1৫, ধনা ১৬৮২৩, ধন্বন্থরি ২২1৭, দশ্বকেতু ২৯৩।৩, ধর্ম্মনিরক্জন ৪1৫, 
ধূসদত্ ২৩৬।১৭, ধৃতি ২৪২।১৪, নন্দখোয ১১৪১৩, নন্দী ৭৬৷৯, নন্দের নন্দন 
১৭১।১২, নর্যা ১৪-১২, নল ৭৬।১৮, নাড়া ২১৯৫, নারদ ২২/১৯, নারায়ণ ২1৭, 
নারায়ণী ১২২।১৯, নিতাই ১০1৮, নিত্য! ১৪৮২০, নিত্যানন্দ ১*।১৩, নিশি 
২৩৯।৬, নিশুস্ত ২৩১।১২, নীল +৬।১৮, নীল! ২৪1২৯, নীলাঙ্বর ১২৩, নেত 
৬1২৩, পঞ্চমশর ৩।১৫, পঞ্চানন ২২২৪, পছুমাকুমারী ৬1১৭, পদ্মাবতী ২৪২।১০, 
পল্মালয়া ৩৪৩।৯, পদ্মাসন ৩।১৭, পবন ২৩৫।১১, পবননন্দন +৬।১২, পলা 
৩৪৩।১৭, পশুপতি ২৯1১, পাতালকুমারী ৬।১৬, পার্বতী ৪।১*, পুরন্দর ন। ১৪, 
পুরুচ্ত ৩৯, পুলোমজ্জা ৪৩৮1১৬, প্রজাপতি ১৬৯, প্রবর ৭৫1৯৪) প্রমথ চণ্ডাল 
৪1১৪, , প্রমীলা ৪৩৮৷১৮, প্রসাদ-১১।৯, প্রেমানন্দ ১০।১৩, ফণীন্দ্র ২৪৪১৬, 
বংশীদত্ত ২৩৭।৫, বঢড়খা গাজী ৭1৪, বনমালী ১৪১।১, বরুণ ৫১৩, বলভন্ত ১১৩, 
বলি ₹1৩, বলিরায় ১২৪১০, বশিষ্ঠ ৪৬৫, বন্থ ১৪৯১, বস্থদের ১১৪১৭, 
বাণ ৫৩৩, বাণেশ্বর ৫৩।২২, বামদের ৩৩২।২১, বারাখ! ১১।১৩, বারানসী 
38১1১৭, বালী ২৪৩, বাস্মীকি ২১৫, বাস্থ ১৪১/২২, বাস্থকি ৫1১, বিজয়া 
২৪০২১, বিধাতা ২৬, বিধি ২১৩।১১, বিনতা। ১১৮১৮, বিভঙ্গ ৯১1১৪। বিমলা 
১৭১/১৯, বিরাটরাজ্া ২০৪।১৩, বিশালাক্্ী ৬/১৩, বিশ্বকশ্মা ৪৮1১৭, বিশ্বনাথ 
২৪1৮, বিশ্বস্তর ৪১1১৫, বিষলাল ১৪৮।১*, বিষবিনোদিনী ১৩৩।১*, বিষহরী 
৬1১৫, বিষ্ণু ১০৯৬৮, বিফুদাস ১২1৫, বীণা ১৬৯৷১৩, বীরচন্্র ৫৩২, বুধাই 
১৬৬৭, বুষকেতু ২৭/১৬, বৃষ্ণি ১৩২1৭ বৃহস্পতি ৭৩৭, বেহুলা, ২১৩।১৮, 
বৈদেহী ৩৫৮।১৩, বৈদ্বানাথ ৪1১৪, ব্যাস ২১৫, ব্যোমকেশ ৩৮৯। ১৩ ক্রক্ষা ৩৫, 
্রঙ্গাণী ২৪৪।২২, ভগবতী €1২৫, ভগবান ২৩৬২২, ভঙ্গ ৯১/১৪, ভবানী ২০২৫ 
ভরত ৪1১৮, ভরতজননী ২৪১৮, ভাগীরখী ৫1১৯, ভাল্স ৪1৯১, ভারতী ২১৯, 
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নাম-স্থচী ৪৮৯ 
ভারামল ১২1৬, ভাস্কর ৪১১, ভূতনাখ ২৮1২৫, ভোলানাথ ৩৮১১৩, মকরন্দ 
১০১৩ মদন ৭-1৬, মদন! ২৪১1৪, সধুকংস ৪৪৫১১ নৰুকৈটভ ৩৮৫1৯ মধুমতী 
১৭১।১৮, মনছল! ১৭১।২৭, মনবভী ৯*১।১৮, মনসা ৮।১৮ অনা ১৬৮২৩, 
মনোজ ৩৪৩৯. মমর খা! ৪০৮৩, মহাকাল ২৩৫।১৩, মহাদেব ৪19, মহামায়া 
১১৪।১৬, মহীধর ৪ ১৮1১৫, মহেশ ১২1১৯, মহেস্বর ৩৩৷২, মাখাল ৫1২২, মাদুড়- 
কেশ! ৯৪।১১, মাধব ৬১০, মাধবী ১৭১।১৯, মাধাই ১৫1৮, মালতী ১৭১১৯, 
মালু ২৯৭২৬, মিহির ৪*৬৷৩, সুরারি ২০৯২৯, স্বত্াকষয় ২৬২০, মেখাসতী 
৪২1১৭, যু ৭৭15, যছুনাথ ১২৬)১০৮ যম ৫1১৯ যমুনা ২৪১৷৩, মশোদ! ২৪১1৩ 
যশোমতী ১১৪।১৪, যাদব ১৭২১৯, যুৰিষ্ঠির ২*৪।১১, যোগিনী ৫1১৮, 
রঘুয়া ১৪০।২২, রগুকমলা ৬1১২, রতি ১৭1১৭, রবি ৩৯, রস্তা ৩৪৩১৭, 
রসকলা ৩৪৩৷৪, রসিকা ৩৪৩৮, রাঘব ১৪+1২২, রাজ্জীব ২৫৬৷৬, রাধা ৫1৯, 
রাধাচন্দ্রাবলী ১৭১৷১৫, রাদিক| ৬৮1২৫, রাবণ ৪1২+, রাম ৭৬/১১ রামকুণ্ড 
২৩৭৬, রামদত্র ২৩৬।১৯, রামরায় ২৩৯৷১৯, রাম! ৩৪৩।১, রান ৭৬১, 
কন্মিনী ২৪১।১, ক ৩৮৩৷৪, ক্ূপকল| ২৪১1৫, রোহিণী ৫৯1৭, লক্ষপতি 
২৩৬৷১৬, লক্ষ্মণ ৪1১৭, লব্ম্মী ৫)২, লক্ষ্যা ১৪*।২, লখাই ২১৯১৩, লখিন্দর 
২১৪৩, লক্োদর ২৯১৮, লীল! ২৪১৷৪, শক্তিধর ১*৮২৬, শক্ষর ২০৮২২, 
শঙ্কর মণ্ডল ১১৷২২, শঙ্খদত্ত ২৩৭৷৭, শঙ্খধনবস্তুরি ১৬৮৮, শচী 31১৪, 
শীকান্ত ৬৩/৫, শঁচীর নন্দন ₹1৭, শক্র ১০২1৮, শত্রুর ৪1১৮, শনিগ্রহ ২-৪১৭, 
শনৈশ্চর ৩৫3৭, শমন ৫৪1২৯, শঙ্কু ২৫।১৬, শশধর ৬৩1২৩, শশিকল! ২৫১৭, 
শশিচুড় ৩৷১৯, শশিমুখী ১৭১/১৭,-শশী ৩৯ শান্বগ্থ ৩৮৬৷১, শান্তিবতী 
২৪২।১৩, শারদা ৩*।১-, শিব ৩1১৯, শিব সেন ২৩৭৷৫, শিবা ১২১৷২-, শিবু 
ঘোষ ১৭-১৫, শিব্যা ১৪৯২৯, শুভিখাপীর ৬1২৬, শুল্ত ২৩১।১২, শূলধর ৬৩1২১, 
শূলপাণি ২৩।৭, শূলী ২৯।১১, শোভাচক্ছ ৬৬, স্যাম ১৪*।১৬, জীদাম ১৪১৯, 
ভনিবাস ১০৭, জুপতি ১২৫/২২, বত্স ২০৪১৫, শীরাম ৪1১৭, হরি 
২৩৬২০, যড়ানন ৩৩২, বষ্ী ২১৩৷৭, সতী ২৪১।১। সত্যভামা ২৪১1১, সদাশিব 
২৪২০, সনক! ২১২।১১, সনাতন ২৩৬।৩০, সনাতনী ১২২৷১১, সরমা ১৬০৫, 
সরব্বতী ২1৫, সর্্মমন্দলা ৬৮, সৰ্্দানী ২৪১1৪, সাবিত্রী ৩১৭, সাম্স অধিকারী 
২১৫৪, সায়বান্কা ২২১) ১ সায়সদাগর ৩৮১1১৫, সীতা 91১৯, সীমস্তিনী ৩৪৩১০, 
1২, স্থদাম ১৪০১৯, স্থদামিয়া ১৪০২৯, স্থধামুখী ১৯১।১৯৬, নীলা. 














শফি পা © ৮০৪০ 


৪৯০ মনসা-মঙ্গল 


২৪০২০, স্বন্দর ২৬৬২০, সুবল ২৬৬২৯, কুভেদ্রা ২৪০২৯, মিত্র! ১৮৮1২, 
বরণ ৪১৮১৯, হুরপতি ২৩৯৯, স্থলোচন। ২৪১৮, সবে ১৮৮২, ুধ্য ৫1১৭: | 
সোম ২৪২৷৭, সোহাগ ২৪১৬, প্মরহর ৩৩৫।১১, স্বধ। ২৪২।১৩, স্বাহ! ২৪২/১৩, 
হনুমান্‌ ১৮৮৷১, হর ৮1৬, হরি ৮1৬, হরিদাস ১০৮, হরিপ্রিয়া ১৭১১৬, 
হরিসাউ ২৩১৷১৯, হরিসেন ২৩৭।৬, হুর ১৪.।১২, হলধর ১০৮২৫) 
হাসন ১৩৫১২, হাহা-হুহু ১৮৮৫, হিরণাকশিপু ২৩১৷১৪, হিরণমাক্ষ ২৩১।১৪, 
হীরা ২৪১/৩, হৃতাশন ৩২৷১, হুসন ৩৩৩।২৬, হেমস্ট খষি ৩৫৷১, হেরব্ব 
৩৫৭।১১, হৈমবতী ৩২৷১ ৷ 


মনসা|-মঙ্গলের মুদ্রিত সংস্করং 
[ আাখ্যাপত্্র উদ্ধত করিতে গিয়া পংক্রিছ্য়ের মধ্যে “/ টি চিহ্ন 
দেওয়া হইয়াডে। যে সকল গ্রন্থাগারে বিভিন্ন সংস্করণ আছে তাহার 
সক্ষেত :-_-সা = বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার ; ০2৯7 সিউড়ী 
বত ইসইপ্ডিয়া অপিস গ্রন্থাগার, বৃ বৃটিশ মিউজিয়াম গ্রন্থাগার, 
এ গ্রহ জেলার সিঙ্গেরকাছ' গ্রামের সদানন্দ ও জা গ্রন্থাগারের অন্তর্গত 
সচ্ছিদানন্দ-সংগ্রহ ॥ ইন্পি = কলিকাতা ইম্পিরিয়াল গ্রন্থাগার । ] 
__ ১৮৪৪ শ্রী-_কেতকানন্দদাস ও ক্ষেযানন্দ দাস রচিত “মনসা-মঙ্গল। 
অর্থাৎ. বনী দেবার মহিব-সকাপক রর পৃ৪+১১৪। কলিকাতা 0), 
১২৫১ বাং । [বু] 
১৮৫২ ভ্রী_ দরগা 173 উল রা | চালা নিয়াৰ § 
মনসার সহিত বিবাদ এবং বেহুল![ও নখিন্দরের জীবন- 
বিলে মহিমা প্রকাশক গ্রন্থঃ 
Bt ll BTC SSG 
যন্ত্রালয়ে মুস্রাঙ্ষিত ॥/এই পুস্তক হাহার যোজন 
কলিকাতার শোভাবাজ্গারের বটতলার/দক্ষিণাংশে সি 
ইতি = ১২৫৯ সাল তারিখ ১৩ ভাজ রান [জি]. 
দি সন দাস বিকল রচিত মলসার 


















| 





মনসা-মন্দলের মুদ্রিত সংস্করণ ৪৯১ 


কেতকা ও ক্ষমানন্দ দাস কন্ঠুক/বিরচিত ।[কলিকাতা/প্রীযুক্ত মধুক্ছদন শীলের/ 
চৈতন্য চন্দোদয় যন্ত্রে মুত্রাক্িত হইল 1/শকান্দাঃ ১৭৮০1] পু ।*+১৩২। [সা] 

১৮৬৮ শ্রী-মননার ভাসান ।/চাদ বণিকের সহ মনসার বিবাদ ও 
বেছল।|ও নখিন্দরের জীবনসগ্গলিত মনসা/দেবীর মহিমা প্রকাশ 1/ছইকেতকানন্দ- 
দাস সাহাযো/ইক্ষেনানন্দ দাস কর্তৃক বিবিধ ছন্দে বিরচিত/[হইয়া ।/ 
কলিকাতা |[ছুর্গাচরণ মিত্রের, দ্রাটে ১নং ভবনে |/জুক্ত রসিকলাল চক্দ্রের/কবিতা 
কৌমুদী যাক্ধে মুদ্রিত হইল ।[সন ১২৭৫ সাল 1 পৃ১/-+৮*। [সা] 

১৮৬৯ শ্রী-ক্ষমানন্দ দাস ও কেতক্কানন্দ দাস দ্বার! রচিত মনসার ভাসান, 
পূ ৪+৮*, কলিকাতা, ১২৭৬ বাং। [ ই, সা] 

১৮৭৪ গ্রী--এ, পু ৪+৮*, কলিকাতা, ১৮৭৪ ইং । [ই] 

১৮৭৬ শ্রী, পু ৪+৮*, কলিকাতা, ১৮৭৬ ইং । [ই] 

১৮৭৭ স্ত্রী, পু ৪ +৮০, কলিকাতা, ১৮৭৭ ইং। [ই] 

১৮৭৮ শ্রী_মনসার ভাসান '/অর্থাৎ/ভাদ সদাগরের সহ মনসার বিবাদ! 
'এবং!বেছুলা ও নধিন্দরের জীবন চরিত ও মনসা/দেবীর মহিমা 
প্রকাশ ।/ইকেতকানন্দ দাস সাহাযো/ইক্ষমানন্দ দাস কর্তৃক বিবিধ 
ছন্দে!বিরচিত ।/কলিকাতা/চিৎপুর রোড ১১৮ সঙ্ধ্ক ভবনে|উ্রসক্ষয়কুমার 
রায় এণ্ড কোম্পানীর/হরিহর যক্সে প্রকাশিত ।।উগোবিন্দচন্দ্র দত্ত দ্বারা 
মুদ্রিত ।/সন ১২৮৫ সাল।| পূ 14৮") [ ই, ইল্পি ] 

১৮৭৯ গ্রী_কেতকানন্দ দাস ও ক্ষেমানন্দ দাস রচিত মনসার ভাসান, 
পূ ৮০, কলিকাতা, ১২৮৬ বাং । [বব] 

১৮৮০ জ্রী -‘মনসার ভাসান/অর্থাৎ চাদ সদাগরের সহ মনসার বিবাদ/ 
এবং/বেছলা ও নখিন্দরের জীবন. চরিত ও মনসা/দেবীর মহিমা প্রকাশ ।/ 
শ্রীকেতকানন্দ দাস সাহায্য/ছ্ক্ষমানন্দ দাস কতৃক বিবিধ ছন্দে/বিরচিত || 
প্রকাশক |[ই্রবিশ্বস্তর লাহা ।কলিকাতা চিৎপুর্র রোড, বটতলা ১১৫ নন্বর 
ভবন/সন ১২৮৭ সাল । ২৯ শ্রাবণ ইং ১৮৮* সাল'/পু ।*+৮*। [ক্র ইন্পি ] 

১৮৮৫ গ্ৰী-_‘মনসার ভাসান ।/স্াকেতকাদাস/ও/শ্রক্ষমানন্দ দাস কত্ৃক/ 
_ বিরচিত।[কলিকাতা/৩৪।১ কলুটোল! স্বাট, বঙ্গবাসী ইীমমেসিনপ্রেসে/ঞ্বিহানী 
লাল সরকার কতৃক/মুক্রিত ও প্রকাশিত ।/সন ১২৯২ সাল ।/সুল্য ১॥* 
দেড়টাকা।' [পু /০+২*+১৫২। [ক্র ইম্পি] 

১৯০৩ শ্রী_“মনসার ভাসান ॥/অর্খা২/টাদ সদাগরের সহিত মনসার বিবাদ 
এব/বেহুলা ও লখিন্দরের জীবন চরিত্র ও/মনসা দেবীর মহিম! প্রকাশ || 
শ্রকেতকানন্দ 


ভিক্টোরিয়া, পুন্তকালয় 
হইতেঞ্ররামলাল শীল কৰৃক কন সংস্করণ |/১৭নত বুন্দাবন 


8. 


টি 





বেহুলা নখিন্দরের জীবন চরিত্র ও/মনস! দেবীর-মহিমা প্রকাশ 1/প্রকৈতকানন্দ 


ভি 


৪৯২ মনসা-মঙ্গল 


বসাকের লেন। কলিকাতা ৷/নিউ-ভিক্টোরিয়া প্রেস,/শরঁহরিচরণ দাস দ্বারা 
মুত্রিত ।/সন ১৩১* সাল পৃ ।=+৮৪ ৷ [র] 

১৯০৪ শ্রী_কেতকানন্দ দাস ও ক্ষেমানন্দ দাস রচিত মনসার ভাসান, 
১৩১৯৯ পৃ ৮৪; ওয় সংস্করণ । [সা] 

১৯০৭ খ্ৰী -"মনসার ভাসান ।/অর্থাং/চাদ সদাগরের সহিত মনসার বিবাদ/ 
এবখ/বেছুলা লখিন্দরের জীবন চরিত্র ও/মনসা দেবীর মহিমা প্রকাশ || | 
হ্রকেতকানন্দ দাসের সাহায্ো,ই্ক্ষমানন্দ দাস কতৃক বিবিধ ছন্দে বিরচিত/ 
171 {পঞ্চম সংস্করণ/১৮নং বৃন্দাবন বসাকের লেন, কলিকাতা 1/---.-*/সন 
১৩১৪ সাল ।/পৃ 1০7৮৪ ॥ [র] 

১৯১২ শ্রী_'মনসার ভাসান ।/অর্থাং/চাদ সদাগরের সহিত মনসার বিবাদ, 
/বেহুল। লখিন্দরের জীবন চরিত্র এব৩/মনসা দেবীর. মহিম! প্রকাশ |! 
ভ্রকেতকানন্দ দাসের সাহায্যো/ইরক্ষমানন্দ দাস কর্তৃক, বিবিধ ছন্দে ব্রিচিত || 
১*৬নহং অপার চিৎপুর রোড, “মজুমদার লাইব্রেরী” হুইতে!! 
মন্দুমদার কর্ৃক/সংগৃহীত ও প্রকাশিত ।/নৃতন সংস্করণ 1/১০৬নহ অপার চিৎ্পুর 
রোড মন্ধুমদার প্রেসে/ই্ন্টবেহারী মজুমদার দ্বার! মুদ্রিত ।/১৩১৯ |[মূল্য 
।* আনা ।/পৃ।৮+৮৪। [ ইল্পি ] 

১৯১২ স্্রী_কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত মনসার ভাসান, ১৩১৭, পু ৮৪, 
৮ম সংস্করণ । [সা] 

১৯১৫ শ্রী_“মনসার ভাসান ।/অর্থাং/চাদ সদাগরের সহিত মনসার 
বিবাদ ।/ও বেলা নখিন্দরের জীবন চরিত্র ও/মনসাদেবীর মহিমা প্রকাশ |] 
শ্কেতকানন্দ দাস সাহাযো/ইক্ষমানন্দ দাস কর্তৃক বিবিধ ছন্দে বিরচিত || 
১*৫নং অপার চিৎপুর রোড, ডায়মণ্ড লাইব্রেরী হইতে,/ছীকানাইলাল শীল 
কর্তৃক/ প্রকাশিত ।/পঞ্চানন প্রেস ।কলিকাতা, ২৫।৩নৎ তারক চট্টোপাধ্যায়ের. 
লেন,/কে, এল, শীল দ্বারা মুদ্রিত ॥/সন ১৩২২ সাল ।'/পু 1৮4৮৪ | [ রঃ 

১৯২৫ খ্ৰী _‘মনসার ভাসান ।/অর্থাৎ/চাদ সাগরের সহিত মনসার ॥ 














দাস সাহায্ো/ছক্ষমানন্দ দাস কতৃক বিবিধ ছন্দে বিরচিত |/প্রকাশক! 
ইতারাচাদ দাস ।/৮২নং আহিরীটোলা দ্রাট, কলিকাতা ॥/সন ১৩৩২ সাল 
মুল্য ।৮* আনা পু ৮*+৮৪। [ই] 


১৯২৮ শ্রী -কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত মনসা মঙ্গল, শরতারাটাদ দাস 
কতৃক প্রকাশিত । কলিকাতা, ১৩৩৫ বাং, পৃ ২+৮5। [শ্রী] ০ 
৮ 








